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চক্রবর্তা রাজাগোপালাচারী 'লিখেছেন £ 'আমাদের আধুঁনক ইতিহাসের দিকে 
ফিরে তাকালে যে-কেউ স্পম্ট দেখতে পাবেন-স্বামণ বিবেকানন্দের কাছে 
আমরা কত খণী ! ভারতের আত্মমাহমার দিকে ভারতের নয়ন [তান উল্মীলিত 
করে দিয়ৌোছলেন। 'তাঁন রাজনীতির আধ্যাত্মক 'ভাত্ত নির্মাণ করেছিলেন। 
আমবা অন্ধ ছিলাম. তিনি আমাদের দ্াঁম্ট দয়েছেন। তাঁনই ভারতীয় 
সবাধননতার জন্ক,_ আমাদের রাজনোতিক. সাংস্কীতিক ও আধ্যাত্মক স্বাধীনতার 
[তিনি পিতা ।' 

মুঘল আমলে স্বামীজীর পূর্বপুরুষদের বাস ছিল বর্ধমান জেলার 
কালনা মহকুমার ডেরেটোনা গ্রামে। 'ব্রাটিশ আমলের একেবারে প্রথমাঁদকে 
সেই পারবারের রামনাধ দত্ত কলকাতায় গড় গোঁবন্দপুরে উঠে আসেন । পরে 
ইস্ট ই্ডিয়া কোম্পানি দুর্গ তৈরীর জনা জমি দখল করলে দত্ত-পারবার চলে 
আসেন উত্তর কলকাতার শিমুলয়া বা শিমলা অণ্চলে। পরবর্তীকালে এই 
পাঁরবারের বংশধর রামমোহন দত্ত নিজের জন্য ৩নং গোঁরমোহন মুখাজনী স্ট্রীটের 
বাড়শাটি তৈরী করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দর্গাপ্রসাদ কুঁড়-বাইশ বছরে সংসার- 
তাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যান। দুর্গাপ্রসাদের পুত্র বি*শবনাথ ১৮৬৬ খনন্টাব্দে 
এটন্নস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এ কাজে নিষুক হন। বিশবনাথের 'ববাহ হয় 
শিমলার নল্দলাল বসুর একমান্র কন্যা ভুবনেশবরী দেবীর সঙ্গে। এদেরই 
ষষ্ঠ সন্তান নরেন্দ্রনাথ. পরবর্তীকালে স্বামী 'ববেকানন্দ। 

[ব*বনাথ দত্ত সাতাঁট ভাষায় দক্ষ ছিলেন; ইতিহাস ও সঙ্গীত 'ছিল তাঁর 
প্রয় বিষয় । খাদ্য-পোশাক-আদবকায়দায় তিনি 'হিন্দু-মুসালম মিশ্র সংস্কাতির 
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অনুরাগী, আর কমর্ষেত্রে অনুসরণ করতেন ইংরেজদের। সে-যগে তাঁর 
মাসিক আয় ছিল প্রচুর, নিজে রাজকায়ভাবে থাকতেন এবং বহু আত্মীয় ও 
দাঁরদুকে প্রাতপালন করতেন। সন্তানদের শিক্ষা এবং অন্যান্য গাবষয়ে তাঁর 
দৃঁত্টভঙ্গ ছিল উদার। ভাঁবষ্যং নিয়ে ব্যস্ত হতেন না. তাঁর অবর্তমানে 
ছেলেমেয়েদের দি হবে তা 'নয়ে তান চিন্তা করতেন না। তান বলতেন 
যে সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষা দিলে তারা নিজেরাই জীবনে দাঁড়াতে পারবে। 
এই মনে।ভাবের বশবতশী হয়ে তিনি ছেলেমেয়েদের স্বাধীন চিন্তায় উৎসাহত 
করতেন, বিশেষ কোন ধর্মের কথা না বলে 'বাঁভন্ন ধর্মের মূলকথা শোনাতেন, 
খেলা ও বায়ামে উৎসাহ দিতেন, কাবতা-আবাত্ত ও গান শেখাতেন। দেশতভ্রমণ 
ছিল তাঁর অন্যতম নেশা । পত্রী ভূবনেশবরী দেবী ছিলেন অত্যন্ত তেজাস্বনন 
নারী। তাঁর প্রাতি পদক্ষেপে ফুটে উঠত আভিজাত্যের পাঁরচয়। তাঁর হৃদয়ও 
ছিল খুব দরাজ। গরশীবদুঃখনীরা কখনও তাঁর কাছ থেকে খাল হাতে ফিরত 
না। সংসারের সব কাজ দেখেও নিয়ামত পূজা শাস্তরপাঠ সেলাইযের কাজ 
এবং প্রীতবেশীদের সৃখদুঃখের খরর নেওয়া তাঁর দৈনান্দিন কাজ 'ছিল। 
নরেন্দ্রনাথ তাঁর মায়ের কাছেই প্রথম ইংরেজী শেখা শুরু করেন। 

১৮৬৩ খএীআ্টাবন্দের ১২ জানুয়ারি (১২৬৯ বঙ্গাব্দ, ২৯ পৌষ) পৌষ- 
সংকান্তির দিন সূর্যোদয়ের ছ-মিনিট আগে নরেন্দ্রনাথের জল্ম। কাশীর 
বরে*বর শিবের অনুগ্রহে পুনের জন্ম এই 'বি*বাসে ভুবনেশবরী তাঁর নাম 
রোখোছলেন বীরে*শবর। এই নামাট পরে শবলে' ডাকনামে দাঁড়ায় । মা-বাবার 
কাছে শক্ষালাভ বালক নরেন্দ্রনাথের জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। 
[বিলের মধ্যে যেসব বোৌঁশম্ট্য দেখা যেত সেগুলি হল £ অপূর্ব মেধা, হৃদয় বস্তা, 
তৈেজবস্বিতা, সাহস, বেপরোয়া স্বাধীনচেতা মনোভাব, বন্ধুপ্রশীতি আর খেলা- 
ধূল:র প্রতি আকর্ষণ। আবার এরই সঙ্গে বালকের মধ্যে দেখা যেত অপর 
আধ্যাত্মক তৃষ্কা। কখনও একা, কখনও বন্ধ্ূদের নিয়ে 'ধ্যান-ধ্যান' খেলতেন, 
পুজো করতেন রাম-সীতা আর শিবের, সাধু-সন্াস দেখলেই ছুটে যেতেন 
তাঁদের কাছে। 

বয়স বাড়বার সঙ্গে সঞ্জো আরও কয়েকাট গুণ তরুণ নরেন্দ্রনাথের মধ্যে 
স্পম্ট হয়ে উঠতে থাকে । স্কুলের বিতর্ক ও আলোচনা সভায় তান মধ্যমাণ, 
খেলাধূলাতে পারিচালক-নেতা, বিভিন্ন ওস্তাদের কাছে গানবজনা শিখে রাগ- 
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প্রধান ও ভজনে রীতিমতো প্রথম শ্রেণীর গায়ক. নাটকে কুশলী আঁভনেতা, 
আবার 'বাঁভন্ন ধরনের বই পড়ার ফলে তরুণ বয়সেই যথেষ্ট চিন্তাশীল । 
মহেন্দ্রলাল সরকারের সায়েন্স আ্সোসয়েশনে প্রায়ই যেতেন বক্তৃতা শুনতে, 
সাঁহতা ও দর্শনের তত্ব নিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিতেন। ব্রাহ্ম- 
সমাজের নাটক ও প্রার্থনার গানে তান ছিলেন অনাতম প্রধান। এরই সঙ্জো 
লাঠখেলা, আঁসচালনা, ঘোড়ায় চড়া, নৌকা বাওয়া সাঁতাব, কীস্ত, আর জম- 
ন্যাসাটক্সে তাঁর ছিল প্রচণ্ড উৎসাহ । একবার একাঁট প্রাতিযোিতায় তান 
বাঁক্সং-এ চ্যাম্পয়ান হয়ে একট রুপোর প্রজাপাতি পুরস্কার পান। বন্ধুবান্ধব 
ও অসহায়দের প্রাত তাঁর গভীর প্রীতি ও সমবেদনা, তাদের বিপদে তান 
এাগয়ে যান, সে বিপদ যে-কোন ধরনেরই হোক । অন্যাদকে সন্ন্যাসজীবনের 
প্রাতি আকর্ষণ ক্রম-বর্ধমান। শয়নকালে জ্যোতিদর্শন ছিল তাঁর প্রাতাঁদনের 
আঁভজ্ঞতা । 

নবেন্দ্রনাথ যখন মেদ্রোপলিটান স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে (বর্তমানের অস্টম 
শ্রেণী) পড়েন-১৮৭৭ খীষ্টাব্দে তখন বিশ্বনাথ দত্তকে কার্যোপলক্ষে 
মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে যেতে হয়। পারিবারের সকলেই তাঁর সঞ্জো যান। সেখানে 
কোন ভাল স্কূল ছিল না বলে নরেন্দ্রনাথ তাঁর বাবার কাছে বাড়ীতেই পড়াশুনা 
করতেন। রায়পুরে দেড় বছর থাকার পর সকলে আবার কলকাতায় ফিরে 
আসেন। পুরান স্কূলে প্রথম শ্রেণীতে এসে ভার্ত হলেন নরেন্দ্রনাথ এবং সে 
বছরই (১৮৭৯ খনশ্টাব্দ) এন্ট্রান্ন পরণক্ষা 'দয়ে প্রথম 'বভাগে পাস করেন। 
১৮৮০ খণীঘ্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি তান প্রোসডোন্স কলেজে ভার্ত হন। 
প্রথম বছরের শৈষে ম্যালোরয়া রোগে বহাঁদন শয্যাশায়শ থাকায় তিনি 
[উসকলোজয়েট হয়ে পড়েন। তখন জেনারেল আ্আসেমারজ ইনাস্টাটউশনে 
(বর্তমানে স্কাঁটশ চার্চ কলেজ) ভার্তি হয়ে এক বছর বাদে ১৮৮১ খনন্টাব্দে 
এফ-এ পাস করেন। দুই বছর বাদে এই কলেজ থেকেই তিনি বিএ পাস 
করেন। কলেজে ছান্রাবস্থায় তিন এত বেশী পড়াশুনা করতে থাকেন যে, 
তাঁর অগাধ জ্ঞান ও 'বিচারশান্ততে ছাত্র শিক্ষক সকলে স্তাম্ভত হয়ে যেতেন। 
কলেজের অধাক্ষ উইলিয়াম হেস্টি পর্যন্ত মন্তব্য করোছিলেন ঃ 'নরেন্দ্রনাথ 
সাত্যই একট 'জানয়াস। আমি বহ জায়গায় ঘুরোছ, কিন্তু এর মতো বাদ্ধি 
আর বহুমুখী প্রতিভা কোথাও দোঁখাঁন, এমনাঁক জার্মানীর বিশবাবদ্যালয়- 
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গুলির দর্শনের ছা্রদের মধ্যেও নয়।'১ নরেন্দ্রনাথের পড়ার বিষয়বস্তু ছিল 
অত্যন্ত বিস্তৃত। গিবন ও গ্রীনের ইতিহাস বই থেকে শুর; করে জেভোন্সের 
আস্ট্রোনম, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কাব্যচর্চার সঙ্গে সঙ্গে আযপ্লায়েড ম্যাথেমোটক 
_বিভন্ন বিষয়ে তখন থেকেই তাঁর গভীর আগ্রহ এবং অগাধ পড়াশুনা । 
ছাত্রাবস্থাতেই তিনি দার্শানক হাবার্ট স্পেন্সারের একাঁট মতবাদের সমালোচনা 
করে তাঁকে চিঠি দিয়েছিলেন এবং স্পেন্সার তার উত্তরে নরেন্দ্রনাথকে যথেম্ট 
প্রশংসা করে লিখোছলেন যে, বইয়ের পরবর্তী সংস্করণে তিনি এই সমালোচনা 
অনুযায়ী কিছু ছু পাঁরবর্তন করবেন। 

কৈশোরের শেষাবস্থা থেকে তাঁর মধ্যে যে আধ্যাত্বকতার জোয়ার উঠোছল 
তার পরিতৃশ্তির জন্য তরুণ নরেন্দ্রনাথ 'বাভন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। ব্রাহ্মা- 
সমাজের ও সায়েন্স আসোপসিয়েশনের 'বাভন্ন সভায় যাওয়া, পাশ্চাত্যদর্শন 
তন্নতন্ন করে পড়া এবং ধ্যানে দীর্ঘ সময় কাটানো ইত্যাঁদতে নরেন্দ্রনাথ ব্যস্ত 
থাকতেন। সত্যের সন্ধানে তার সমগ্র সত্তা অধীর। স্পেন্সারের অজ্দ্েমবাদ. 
গহউমের সংশয়বাদ, মিলের "থ্র এসেজ অন 'রালাজয়ন' তাঁর প্রশ্নকে করে 
তুলেছে তীক্ষণ, শেলী ও হেগেলের বিশ্বপ্রজ্ঞা আলো দেবার চেষ্টা করছে, 
কিন্তু নরেন্দ্রনাথ চাইছেন প্রত্যক্ষ দর্শন_অনমানের চৌহাদ্দি ছাঁড়য়ে প্রাতীজ্িত 
হতে চাইছেন প্রতাক্ষের উপরে । ধর্ম ঈশবর, আত্মা যাঁদ সত্যবস্তু, তবে তার 
বাস্তব রূপ 'কি-_এই প্রশ্নেই তাঁর সমগ্র মন উদ্বেলিত। 

এমন সময় দেখা হল শ্রীরামকৃষদেবের সঞঙ্জো, কলকাতায় সুরেন মিত্রের 
বাড়ীতে । তাঁরিখটা সম্ভবত ১৮৮১ খম্টান্দের ৬ নভেম্বর ।২ দ্বিতীয় দর্শন 
দাক্ষিণেশবরে জানুয়ার মাসের ১৫ তাঁরখে, রাঁববার (১৮৮২ খীজ্টাব্দ)।? 
দাক্ষণেশবরে নরেন্দ্রনাথকে দেখামান্র শ্রীরামকৃষ্দেব বুঝতে পেরেছিলেন, এই 
যুবক নর-ধাঁষর অবতার, মানুষের কল্যাণার্থে পাঁথবীতে নেমে এসেছেন। সোদিন 
নরেন্দ্রনাথ সরাসার প্রশ্ন করলেন তাঁকে £ 'আপানি কি ঈশ্বরদর্শন করেছেন ০ 
উত্তর এল £ "হ্যাঁ, আমি তাঁকে দেখতে পাই; তোমায় যেমন দেখাছি তার চেয়েও 
স্পঙ্টভাবে তাঁকে দেখি। তুমি যাঁদ দেখতে চাও. তোমাকে দেখাতেও পার ।" 
নরেন্দ্রনাথ স্তাঁম্ভিত হলেন। এ-ধরনের প্রশ্ন এর আগেও তান অনেককে 
করেছেন, কিন্তু এই প্রথম দেখলেন এমন একজন মানুষ, যিনি ঈশ্বরকে 
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দেখেছেন। শুধ্‌ দেখেনান, অন্যকে দেখানোর সামর্থ রাখেন। যে প্রত্যক্ষ 
দর্শনকে তান খুজে বেড়াচ্ছলেন, তারই মুখোমুখি হতে হল তাঁকে। 
দাক্ষণেশবরে এর পরবর্তী সাক্ষাতে শ্্রীরামকৃষ্ধদেব তাঁকে পেশছে দিলেন 
সমাধর স্তরে । এই আঁভিজ্ঞতা নরেন্দ্রনাথের মনে এক বরাট প্রশ্ন নিয়ে 
উপাঁস্থত হল-িনি স্পর্শমান্রেই প্রবল দ্‌ঢউ়মনা লোকের উপরেও প্রভাব বিস্তার 
করতে পারেন, তার শন্তি তো অসাধারণ ! ঈশবরের আঁস্তত্ব-নাঁস্তত্বের ব্যাপারে 
নরেন্দ্রনাথ এতাদন যান্ত-অনুমানের উপর 'ারভর করাছলেন, আর এই সহজ 
সরল মানুষাঁট প্রত্যক্ষের উপর দাঁড়য়ে কথা বলছেন। 'কল্তু সহজে তাঁকে মেনে 
নেনীন নরেন্দ্রনাথ। বারে বারে পরীক্ষা করলেন তাঁর ত্যাগ, পাঁবন্রুতা, 
আধ্যাত্বকতা। শেষ পর্যন্ত [সিদ্ধান্তে এলেন- শ্রীরামকৃষ্ণদেব সাঁত্যই অসাধারণ 
মানুষ। প্রায় ছ-বছর 'তাঁন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তাঁর শিক্ষায় নানারকম 
আধ্যাত্মক উপলাব্ধ হল নরেন্দ্রনাথের; ব্লক্মকে 'তান প্রত্যক্ষ করলেন, উপলব্ধি 
করলেন। ব্রন্মের সাকার-নিরাকার তন্তু, জ্ঞান-ভান্ত-কর্মযোগের পথের সততায় 
হলেন নিঃসন্দেহ। এর মধ্যে ১৮৮৪ খ্তীম্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ার বাবার মৃত্যু 
হওয়ায় নরেন্দ্রনাথের জীবনে এক সামায়ক বিপযয় দেখ দিল। একাঁদকে 
[ব*বনাথ দত্ত কোন অর্থসণ্য় করে যেতে পারেননি, অন্যাদকে আত্মীয়স্বজনেরা 
ঘরবাড়ন দখলের জন্য মিথ্যা মামলা শুরু করেছেন । নরেন্দ্রনাথ মা ও ভাইবোনদের 
নয়ে তাঁর ধদাঁদমার বাড়ীতে উঠে গেলেন, যাঁদও শেষ পর্য্ত তান মামলায় জয়- 
লাভ করেন। এ-সময়ে তান বহু জায়গায় চাকাঁরর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। 
এই দার্দনে একাঁদন শ্রীরামকৃদেব তাঁকে দাঁক্ষণে*বরের কালনমান্দিরে 'গয়ে 
অর্থের জন্য প্রার্থনা জানাতে বলেন। নরেন্দ্রনাথ তিনবার চেষ্টা করেও মা-কালণীর 
কাছে টাকা-পয়সা চাইতে পারলেন না, পারবর্তে প্রার্থনা করলেন জ্ঞান-বিবেক- 
বৈরাগ্য। এটি সম্ভবত ১৮৮৪ খশঘ্টাব্দের নভেম্বরের কোন এক রান্ব 
ঘটনা ।* এর কিছ পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শরীর ব্লমশ অসংস্থ হয়ে পড়ায় ভন্তেরা 
তাঁকে কাশীপুরের এক ভাড়াবাড়ীতে 'ননয়ে আসেন। এই বাড়ীর একতলায় 
ডানাদকের ঘরে সন্ধ্যার পরে নরেন্দ্রনাথ নার্বকম্প সমাধ লাভ করেন, 
১৮৮৬ খএম্টাব্দের মার্চের শেষ সপ্তাহে । 

নরেন্দ্রনাথকে আধ্যাত্ক পথে এাগয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃ্ধদেব 
তাঁকে ভাবী লোকাঁশক্ষক 'হসাবেও তৈরী করে যাঁচ্ছলেন। নরেন্দ্রনাথ ছোটবেলা 
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থেকেই সন্ন্যাসজীবনে আকৃষ্ট ছিলেন_ বক্ষমানন্দে বদ হয়ে থাকবেন এই ছিল 
তাঁর লক্ষ্য। কিন্তু শ্রীরামকৃ্ণদেব তাঁকে চালালেন নতুন পথে। নরেন্দ্রনাথ যখন 
বলোছলেন যে, তিনি চান শুকদেবের মতো 'নার্বকল্প সমাধিতে ডুবে থাকতে 
তখন ঠাকুরই তাঁকে কঠোর তিরস্কার করে বলেন যে, শুধু নিজের মাীন্ত হলেই 
হবে না, জগতের দুঃখমোচনের জন্য নরেন্দ্রনাথকে একটি বিশাল বটগাছের মতো 
হতে হবে। আর একাঁদন ঠাকুর একাঁটি কাগজে লিখে 'দিয়োছলেন ৪ “নরেন 
শিক্ষে দিবে । এতে নরেন্দ্রনাথ আপাত্ত জানালে তান বলেন £ 'তোর হাড় 
করবে'। সন্যাসসত্ঘ প্রতিষ্ঠা করার জন্য ঠাকুরই তাঁকে নিদেশ দিয়ে যান।" 
আর একাদন বৈষ্ণবধর্ম সম্বধে আলোচনা করতে 'গয়ে ঠাকুর যখন বলেন, 
'জীবে দয়া নয়-শিবজ্ঞানে জীবের সেবা" তখন সেই কথা শুনে মুগ্ধ নরেন্দ্রনাথ 
তাঁর বন্ধুদের বলোছিলেন £ “ক অদ্ভূত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দৌখতে 
পাইলাম...ভগবান যাঁদ কখন 'দন দেন তো আঁজ খাহা শুনিলাম এই অদ্ভুত 
সত্য সংসারে সবব্র প্রচার কাঁরব...।' এ থেকেই বোঝা যায়, স্বামী গববেকা- 
নন্দের প্রাতাট কাজ শ্রীরামকুষ্ণ-নিদদোশত। বস্তুত শ্রীরামকৃষ্দেবের জাঁবন 
ছিল সূত্র, আর স্বামীজী তারই ভাষ্য । 

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর নরেন্দ্রনাথ কয়েকজন গুরুভাইকে নিয়ে বরানগরের 
একাঁট পুরান ভাঙা বাড়ীতে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে চরম 
দারিদ্রের মধ্যে তাঁর তীর জপধ্যান, ভজন ও পড়াশুনায় সারাদিন কাটত। 
১৮৮৭ খাীম্টাব্দে জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে নরেন্দ্রনাথ ও তাঁর দশজন 
গুরুভাই বরজাহোম করে সন্যাস নেন। নরেন্দ্রনাথের নাম হয় স্বামী 
বাঁবাদষানন্দ। বরানগর মঠ থেকে তিনি পারব্রাজক হিসাবে বোঁরয়ে পড়েন 
১৮৮৮ খুশজ্টাব্দে। কাশী-অযোধ্যা-লক্ষেনী-আগ্রা-বৃন্দাবন-হৃষীকেশ ঘুরে সে- 
বছরের শেষের দিকে তিনি আবার কলকাতায় ফিরে আসেন। ১৮৯০ খঢীম্টাব্দের 
ভ্রমণে 'তাঁন এলাহাবাদ, গাজীপুর, কাশ হয়ে তিন মাসের মধ্যেই ফিরে 
আসেন। সে-বছরের ৩ আগস্ট তান বে-ভ্রমণে বের হন, সোঁটই ছিল সবচেয়ে 
ব্যাপক ও দীর্ঘকালব্যাপী। ভাগলপুর-বৈদ্যনাথ-গাজনীপৃর-কাশী-অযোধ্যা- 
নৈনীতাল-আলমোড়া-মনীরাট-দিল্ল ইত্যাদি হয়ে রাজপুতানায় যান এবং সেখান 
থেকে পাঁশ্চম ভারত ও দাঁক্ষণ ভারতে পারব্রাজক হয়ে ঘুরে বেড়ান। এই দীর্ঘ 
ভ্রমণে স্বামীজী সর্বস্তরের মানুষের সংস্পর্শে আসেন। ফলে, একাঁদকে তিনি 
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যেমন ভারতীয় জনজীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতা লাভ করেন, অন্যাদকে 
আপামর জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করতে থাকেন তাঁর উদ্দীপ্ত বাণীর 
সাহায্যে। বহু রাজা ও রানীর সঙ্গে এসময় তাঁর পাঁরচয় ঘটে এবং স্বামীজী 
তাঁদের যথার্থ জনকল্যাণে আত্মীনয়োগ করতে নিদেশ দেন। বহু শাস্ুজ্ঞ 
পাঁণ্ডত এবং সমাজসংস্কারকও তাঁর সঙ্জো মিলিত হন; স্বামীজণও তাঁদের 
কাছে তুলে ধরেন শাস্ত্র ও ধর্মের যথার্থ মর্মবাণী এবং দেশের উন্নাতির সাক 
পথ । স্বামীজনর চমকপ্রদ ব্যান্তত্ব ও প্রাতভার পারচয় পেয়ে সকলেই মুগ্ধ হন 
এবং জঅনেকে তাঁকে আসন্ন 'বিশবধর্মমহাসভায় যোগ দিতে আমোরকায় যাবার 
জন্য অনুরোধ করতে থাকেন। তাঁর মধ্যে যে এক বিশেষ আধ্যাজ্মক শান্ত রয়েছে 
এবং এই শান্তর সাহাযো তিনি যে জগতের কল্যাণ করতে সমর্থ, একথা প্রথম 
বলেন শ্রীরামকৃষ্ষদেব তাঁর জীবদ্দশাতে। অন্যদের মধ্যে গাজীপুরের জেলা- 
ক্র মঃ পৌঁনংটন-ই প্রথম স্বামীজীকে এই উদ্দেশ্যে 'ব্রটেনে যেতে বলেন।, 
স্বাগীজনী প্রথমে এ নয়ে মাথা ঘামানান। পরে মাদ্রাজের জনগণের একান্তিক 
ইচ্ছায এবং দৈবাঁনদেশে (সক্ষমদেহে শ্রীরামকষ্ধদেব এবং কামারপুকুর থেকে 
শ্ীহীমা স্বামীজীকে নিদেশ ও অনূমাত 'দিয়োছলেন) তান আমোরকায় 
যাওয়া স্থির করেন। 

[তান তাঁর পাঁরব্রাজক-জীবন কাটাচ্ছলেন 'বাভন্ন ছদ্মনামের আড়ালে, 
কারণ একাকী নিঃসঙ্গ জীবন কাটানোই ছিল তাঁর ইচ্ছা। 'দল্লীতে “বাঁবাঁদষা- 
নন্দ', বাজপ.তানা ও পশ্চিম ভারতে "ববেকানন্দ' এবং দাক্ষণ ভারতে 'সচ্চদা- 
নন্দ' নামে তিনি নিজের পাঁরচয় 'দয়েছিলেন। বিবেকানন্দ নামাঁট খেতাঁড়রাজের 
দেওযা নয়. কারণ রাজার সঞ্জে পাঁরচয় হবার দেড় বছর আগেই স্বামীজনকে এ 
নামাট বাবহাব করতে দেখা যায়।" রাজার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের এক মাস 
আগেও িতনি এ নামাঁট ব্যবহার করোছিলেন। * 

ভারতের সাধারণ মানুষেরা চাঁদা দিয়ে অর্থসংগ্রহ করে স্বামীজনীকে 
আমোরকায় পাঠয়োছিলেন।৯ স্বামীজী বলোছলেন £ "যাঁদ এটা মায়ের ইচ্ছা 
হয় যে আমায় (আমোরকায়) যেতে হবে, তাহলে আমি সাধারণ মানুষের 
অর্থেই যাব। কারণ ভারতের সাধারণ মানুষের জন্যই আম পাশ্চাতদেশে 
যাঁচ্ছ- সাধারণ এবং গরীব মানুষদের জন্যে।' ৯ তান ১৮৯৩ খটীজ্টাব্দের ৩১ 
মে তারিখে বোম্বাই থেকে জাহাজে যাত্রা করে বঙ্কুবরে পেশছান ২৫ জুলাই, 
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মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এবং সেখান থেকে দ্রেনে করে উইনিপেগ হয়ে চিকাগোয় 
পেশছান ৩০ জুলাই সন্ধ্যায়। সেখান থেকে তিনি অন্যান্য জায়গাতে যান 
এবং 'বাভন্ন অধ্যাপক ও পশ্ডিতদের সংস্পর্শে আসেন। এদের মধ্যে হারভার্ড 
বিশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক রাইট আসন্ন ধর্মমহাসভায় যোগদানের জন্য 
সবামীজীকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন এবং কামটির চেয়ারম্যান ডঃ ব্যারোজকে 
এক চিঠিতে লেখেন £ 'আমাদের সকল অধ্যাপককে সাম্মীলিত করলে যা হবে, 
এই সন্ধ্যাসী তার চেয়েও বেশী পণ্ডিত ।” ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ধর্মমহাসভা শুরু 
হলে স্বামীজী তাতে ছয়টি বন্তুতা এবং সংলগ্ন বিজ্ঞানশাখায় চারাট বন্তৃতা দেন। 
র।তারাঁত তান বিখ্যাত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জনাপ্রয় বস্তা হয়ে ওঠেন তাঁর উদার ও 
যান্তীবচারমূলক ধর্মমতের জন্য। রাস্তায় তাঁর ফটো টাঁওয়ে দেয় চকাগোর 
জনসাধারণ! আমোরকার প্রিকাগুল তাঁর উচ্ছ্বাসত প্রশংসা করতে থাকে। 
কয়েকটি পন্রপত্রিকা থেকে নিম্নের উদ্ধাতগুলি সংকাঁলত। 

'এই অনন্যসাধারণ ব্যান্তর ১৫ 'মানটের বন্তৃতার জন্য হাজার হাজ'র মানুষ 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে 1 | নর্দাম্পটন ডেইলি হেরাজ্ড ; ১১-৪-১৮৯৪]। 
'অতান্ত চিত্তাকর্ষক মানুষ; প্রভূত গভীর দর্শন এবং উৎকৃষ্ট ধর্ম তাঁর: প্যাগান 
হলেও খাম্টানরা তাঁর অনেক শিক্ষা অনুসরণ করতে পারেন; তাঁর মত 
আকাশের মতোই বিশাল ।” | উইসকন্নাসন স্টেট জার্নাল; ২১-১১-১৯১৩ ]। 
'ধর্মমহাসভার মহৎ মূল্য এইখানে-উপাস্থিত মানুষেরা একটি মানৃষকে 
জানবার সৃযোগ পেয়েছিল। একাঁট লোকই ওখানে ছিলেন-- আধ্যাত্মক তার 
প্রাতিমৃর্তি। তিনি কোন্‌ সম্প্রদায়ের অন্তভুক্তি আম জান না। কিন্তু খষ্টানের 
মতোই তাঁর চিন্তা, কর্ম এবং কথা । তোমরা বলো, তান খনম্টান নন। ভালই। 
তোমরা বলো, 1তাঁন বৌদ্ধ। আরো ভালো। যাঁদ তোমরা তাঁর থেকে উচ্চতর 
ধর্মের অন্তভূন্ত হও, তাহলে তাঁর থেকে আরো বড় হতে চেস্টা করো না 
কেন 2 [রাশিয়ার প্রাতিনাধ "প্রন্প উলকনাঁস্কর উীন্তঃ সেন্ট লুইস 
রিপাবালক; ৩১-১০-৯৪ || “বিখ্যাত এই প্রাচ্যদেশীয় মানুষাঁটকে উদার কর. 
তাঁলতে আভনান্দিত করা হয়। গভীর মনোযোগের সঞ্জো তাঁর বন্তৃতা শোনা হয়। 
মান্ষাঁটর পরম সুন্দর শারীরিক ব্যান্তত্ব, আত সুগঠিত, ভারসামাযূক্ত ব্রোঞ্জ- 
মৃর্তর আকার । ...তাঁর সমগ্র বন্তৃতা এখানে উপাস্থত করা সম্ভব নয় কিন্তু 
তার মধ্যে ছিল দ্রাতৃপ্রেমের জন্য উচ্চাঙ্গের আবেদন এবং অনবদ্য এক 
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[ব*্বাসের পক্ষে শ্রেষ্ঠ বাণীময় সমর্থন। বিশেষতঃ সুন্দর ছিল তাঁর ভাষণের 
সমাপ্তির অংশ যেখানে তিনি বললেন, আঁম খশম্টকে গ্রহণে সর্বদাই প্রস্তুত 
কিন্তু তোমাদেরও উচিত কৃষক ও বৃদ্ধকে গ্রহণ করা।'__ |মেমাফস 
কমাঁশ্য়াল; ১৭-১-১৪ || "ববেকানন্দ ধর্মমহাসভায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাগমী- 
রূপে নিজেকে প্রাতিপন্ন করোছলেন; কোনো চিরকুট হাতে না রেখেও নিখংত 
ইংরেজীতে ভাষণ দিয়োছলেন। এবং অনেক শ্রোত এই মন্তব্য করোছলেন, 
তাঁর মহনীয় উচ্চারণের একটি কথাও যাঁদ কেউ না বুঝতে পারে, তবু সে 
জানবে, সে শুনছে গরায়ান সঙ্গীত |” [ডেট্রইট ফ্রি প্রেস] । 'যাঁদ ব্রাহ্মণ 
সাধু 'বিবেকানন্দকে...আরও এক সপ্তাহ ধরে রাখা যায়, তাহলে ড্রেব্রইটের 
বৃহত্তম হলঘরেও লোক আঁটবে না, তাঁর বন্তুতা শোনার জন্য এতই উৎকণ্ঠা । 
মাথায় তুলে নাচানাচির বস্তু হয়ে উঠেছেন 'তনি। গত সন্ধ্যায় ইউানট্ারিয়ান 
চার্চে প্রাতাটি আসন ভার্ত হয়ে গিয়েছিল এবং বহু লোক সারাটা বন্তুতভার সময়ে 
দাঁড়য়ে শনোছল ।'--| ডেদ্রইট জার্নাল ২১-২-৯৪] । বখ্যাত হন্দু দার্শানক, 
ধর্মবেস্তা, লেখক, বস্তা স্বামী বিবেকানন্দ, যান এই সন্ধ্যায় সাঁট হলে বন্তৃতা 
করবেন, তান ইতিমধ্যেই যেসব জুদ্রলে'ক এম স্ট্রীটের একটি বাড়ীত গতকাল 
বিকালে তাঁর সঙ্গে দেখা কক্তে গিয়োছিলেন, তাঁদের মোহত করে ফেলেছেন। 
এই শান্ত মর্যাদাময় সন্ন্যাসীর বহুমুখী মনীষা, সক্ষয্র প্রজ্ঞা এবং বহুদর্শী 
উদার সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্যান্তত্বের অদ্ভুত বৈদযাতিক আকর্ষণ: তার 
দ্বারা এই বহু-প্রশংঁসত প্রাচীন পাঁথবীর আগন্তুক এমন এক ব্যান্তবপ গ্রহণ 
করেছেন, যাঁকে আমাদের এই বীরপূজক নৃতন পাঁথবীতে সাম £ভুকভাবে 
হানতে পারাও একটি উদার শিক্ষা ।'_-| নর্দাম্পটন ডেইলি হের:ভড. ১5-৪- 
৯৪ || "যথার্থই বিরাট পুরুষ, সরল, একান্তিক, মহান এবং আমাদের 
পাণ্ডতদের তুলনায় অতুলনীয়ভাবে বদ্বান। ধর্মমহাসভায় যাতে তিনি 
আমন্ত্রণ পান সেজন্য প্রদত্ত তাঁর পাঁরচয়পন্রে হারভার্ডের এক অধ্যাপক লিখে- 
ছিলেন শোনা যায়--"অ'মাদের সকলের পাশ্ডিত্য জড়ো করলে যা হন্ব. তার 
থৈকেও এর পাণ্ডিত্য বেশী ।" [লন 'সাট আইটেম; ১৩-৪-১৪ | 1 
আমোরিকার 'বাঁভন্ন জায়গা থেকে তান বন্তৃতার অমন্তণ পেতে থাকেন 
এবং আধকাংশ স্থানেই কারও না কারও বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। ১৮৯৩ 
-এর শেষভাগে পূর্ব এবং মধ্য-পশ্চিমান্চলের 'বাভন্ন শহরে বন্তৃতা দেবার পর 
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১৮৯৪ খ্7াম্টাব্দের ফেব্রুয়াঁরতে ডেব্রইট যান। সেখান থেকে িউইয়র্কচকাগো- 
গ্রীনএকার-ব্লুকলিন হয়ে পরবর্তী ফেব্রুয়ার মাসে আবার নিউইয়ক ফিরে 
আসেন। ১৮৯৫-এর ১৮ জুন থেকে ৬ আগস্ট পযন্তি স্বামীজন তাঁর বারো 
জন শিষ্যশিষ্যাকে নিয়ে থাউজ্যান্ড আইল্যাণ্ড পার্কে কাটালেন শ্রীমতী ডাচারের 
বাড়ীতে । ধর্মসাধনা হাতে-নাতে শেখানো এবং নিজের 'বশ্রামের জন স্বামশীজ? 
সেখানে গয়োছলেন। এর পরে যান ইউরোপে--২৪ আগস্ট থেকে ৯ সেপ্টে- 
বর পর্যন্ত প্যারসে এবং ১০ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ নভেম্বর পর্য্ত লণ্ডনে 
থেকে ৬ ডিসেম্বর আমেরিকার নিউইয়কে ফরে আসেন। 'বাভন্ন জায়গায় 
বন্তৃতা দিয়ে ১৮৯৬ খ্ীজ্টাব্দের ১৫ এপ্রল আবার ইউরোপে রওনা হন। 
লশ্ডনে প্রায় তিন মাস থেকে পরে যান ফ্লান্স-সুইজারলাণ্ড-ই তাল-জার্মানী- 
হল্যান্ড। ১৭ সেপ্টেম্বর লন্ডনে ফিরে এসে বেদান্তপ্রচার শুরু করেন। লণ্ডনে 
[তিন মাস থেকে ১৬ ডিসেম্বর ভারতের পথে রওনা হয়ে যুন। ট্রেনে করে 
নেপলস পরযন্তি এসেছিলেন পথে মিলানপসা-রোম দেখে । নেপলস থেকে 
তাঁর জাহাজ ছাড়ে ৩০ ডিসেম্বর। 

ইংলণ্ডে তাঁর প্রভাব সম্পর্কে একটি চিঠিতে 'বাঁপনচন্দ্র পাল 'লাখেছেন £ 
'ভারতে কেউ কেউ মনে করেন, ইংলণ্ডে স্বামী বিবেকানন্দের বন্তৃতা বিশেষ 
ফলপ্রসূ হয়ান, তা তাঁর সুহৃদ ও ভর্তবৃন্দের আঁতরাঁঞ্জত বর্ণনা মাত্ত। কিন্তু 
এখানে এসে দেখলাম সর্বত্রই তিনি এক সংস্পন্ট প্রভাব বিস্তার করে গিয়েছেন। 
ইংল্ডের অনেক জায়গায় আমি এমন বহু লোকের সান্নিধ্যে এসোঁছ যাঁরা 
স্বামী বিবেকানন্দের প্রাত গভীর শ্রদ্ধা ও ভীন্তু পোষণ করেন। সত্য বটে, 
আম তাঁব সম্প্রদায়ভুন্ত নই এবং তাঁর সঞঙ্জো কোন কোন বিষয়ে আমার মতভেদ 
আছে. তথাঁপ আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে. ববেকানন্দের প্রভাবগুণে 
এখানে অনেকের চোখ খুলেছে এবং হদয় প্রসারত হয়েছে। তাঁর শিক্ষার 
ফলেই এখানকার আঁধকাংশ লোক আজকাল বশবাস করে যে, প্রাচীন হিন্দু- 
শাস্কগ্লোর মধ্যে বিস্ময়কর আধ্যাত্মিক তত্বগুলি নাহত আছে । শুধু যে এই 
ভাবাঁট তিনি জাঁগয়েছেন তা নয়, ইংলগ্ড ও ভারুতর মধে। একট বন্ধৃত্বপূর্ণ 
সম্পর্ক স্থাপনে তিনি সফলতালাভ করেছেন। মিঃ হাউইস (1১171785769) 
-এর লেখা "শববেকানন্দবাদ" ও "দি ডেড পালাপিট' নামক প্রবন্ধ হতে আম যে 
উদ্ধাঁত দিয়োছলাম, তা হতে সকলে স্প্ট বুঝেছেন যে. বিবেকানন্দের ভাব- 
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ধারা প্রচারের ফলেই শত শত ব্যান্ত খঃইম্টধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছে। 
বাস্তবিক. এদেশে তাঁর কাজের গভীরতা ও ব্যাপকত নীচের ঘটনাট হতে 
স্পম্ট বোঝা যাবে। 

'কাল সন্ধ্যায় লন্ডনের দাঁক্ষণপ্রান্তে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে 
যাচ্ছিলাম । কিন্তু পথের নিশানা হাঁরয়ে ফেলায় রাস্তার এক কোণে দাঁড়য়ে 
কোনাঁদকে যাব ভাবাঁছলাম, এমন সময় একজন ভদ্রমাহলা একাঁট শশুকে 
সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে আসলেন-মনে হল আমাকে পথ দেখাবার জন্য 
এসেছেন। তিনি আমাকে বললেন, “মশায়, নিশ্যয় পথ খ$ঠজে পাচ্ছেন না এ 
আম সাহায্য করতে পার কি 2" তানি আমাকে পথ দৌখয়ে দয়ে বললেন. 
“কাগজে দেখোঁছ আপানি লণ্ডনে আসছেন । আপনাকে প্রথম দেখামাই আম 
আমার ছেলেকে বলাছলাম, 'এ দেখ -স্বামী বিবেকানন্দ'।"- তাড়াতাঁড় দ্রেন 
ধরবার জন্য খুব দ্ুত চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম, তাঁকে বলবার সময় পাহীন 
যে. আম স্বামী 'ববেকানন্দ নই। বিবেকানন্দকে বান্তগতভাবে না জেনেই 
তাঁর প্রাত স্তীলোকাঁটর এরুপ শ্রদ্ধার ভাব দেখে আঁম খুবই 'বাস্মত হয়ে- 
ছিলাম। এই মধুর ঘটনাটিতে আম খুবই তৃপ্তিলাভ করলাম এবং যার 
দৌলতে এ সম্মানলাভ হল সেই গেরুয়া পাগড়ীকে ধনাবাদ জ্ঞাপন করলাম। 
এই ঘটনা ছাড়াও এখানে আম অনেক 'শাক্ষত ইংরেজকে দেখেছি যাঁরা ভারতের 
প্রত শ্রদ্ধা পোষণ করেন এবং ভারতের ধমশীয় ও আধ্যাত্মিক তত্বগুলো আশ্রহেব 
সঙ্গে শোনেন।' 

স্বামীভশীর পাশ্চাতীভ্রমণেব উদ্দেশ্য হিসাবে কেউ কেউ বলেন ভারতের 
মর্যাদা বিশ্বেব সামনে তুলে ধরা", কেউ বা বলেন 'জনকল্যাণকর কাজের জন্য 
অর্থসংগ্রহ'। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায়. যেমন ভারতে পারব্রাজক-অবস্থায় 
তেমনি পাশ্চাতো ধম্প্রচারের সময়েও স্বামীজী কোন 'নাদন্ট পাঁরকল্পনার 
বশবতশি হয়ে চলেনান। তান যেন কোন এক দৈবা ইচ্ছার ভূঁমকা পালন করে 
গেছেন সেখানে । প্রাতি ক্ষেত্রে, সর্ব অবস্থায় তান বপন করে গেছেন অধ্যাত্- 
বঈজ, আধ্যাত্বকতার পুনরুজ্জীবন ঘটাতে তিনি চলোছলেন স্বতঃস্ফূর্ত 
স্ঝ।ভাঁবক ভাবে, এত সহজভাবে যে. মনে হয় তাঁন যেন এবিষয়ে সচেতনই 
ছিলেন না। সম্মানের উধর্বীশখরে উঠেছেন তান, খুশজ্টান পাদরীদের 
ষড়যন্ত্র ও অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে, আবার অক্ত্্র ভন্ত তাদের সবাক: 
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ঢেলে দিয়েছে তার পায়ে-কিন্তু তিনি নিরাসক্তের মতো গ্রহণ করেছেন 
সবকিছুকে । মাঝে মাঝে ঝলসে উঠেছেন দুষ্কৃতের বিরুদ্ধে, কৌতুকে ফেটে 
পড়েছেন কতবার, ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে স্তপ্তিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপকদের; কিন্তু এ সবই তার কাছে খেলা ছাড়া কিছু ছিল না। তার 
পাশ্চাত্যভ্রমণের দিকে তাকালে স্পষ্টই বোঝা যায়, “শ্রীরামকৃঞ্চদেবের মা-কালী, 
অথবা ঠাকুর তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়ে গেছেন তার অজান্তেই। 

১৮৯৭-এর ১৫ জানুয়ারি স্বামীজী কলম্বো এসে পৌছালেন। পাশ্চাত্যে তার 
অভাবনীয় সাফল্য ভারতীয়দের মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ বাড়িয়ে 
দিয়েছিল, তারই পরিণামে স্বামীজীর জন্য অপেক্ষা করছিল এঁতিহাসিক অভিনন্দন। 
সমগ্র দেশই তখন উত্তেজনায় কাপছে। কলম্বো থেকে যে অভিনন্দনের শুরু হল 
তার রেশ চলল রামনাদ, মাদ্রাজ হয়ে কলকাতার পথে সর্বত্র। পাশ্চাত্যে অবিরাম 
বক্তৃতায় ও ভ্রমণে তার শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। জাতির এই কৃতজ্ঞতার প্রতিদান 
ও বক্তৃতায় স্বামীজীর শরীর আরও ভেঙে পড়ল। ১৯ ফেব্ুয়ারি কলকাতায় 
পৌছানোর পর থেকে সমগ্র জাতির “স্ত্রেহের অত্যাচার" ক্রমশই বেড়ে উঠল। সমগ্র 
কলকাতাই তখন পাগল ! অভিনন্দনের পর অভিনন্দনসভার আমন্ত্রণ তার দৈনন্দিন 
জীবনের অনেকখানি সময় কেড়ে নিল। এসব কাজের মধ্যে স্বাীজী শ্রীরামকৃ্ণ- 
উপদিষ্ট পথে সঙ্ঘকে একটি ভিত্তির উপরে দাড় করানোর কাজ শুরু করলেন। 
শশী মহারাজকে (স্বামী রামকৃষ্ঠানন্দ) মাদ্রাজে পাঠালেন সেখানকার তক্তদের 
আকুল আবেদনে মাদ্রাজে সজ্ঘের এক শাখাকেন্দ্র গড়ে উঠল। সারগাছিতে স্থায়ী 
প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন গঙ্গার মহারাজ (ম্বাণী অখণ্ডানন্দ)। অন্যান্য 
গুরুভাইদেরও নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে দিলেন। শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) ও কালী 
মহারাজের (স্বামী অভেদানন্দ) উপর যথাক্রমে আমেরিকা ও ইংলগ্ের কার্যভার 
অর্পণ করলেন। ১৮৯৭ স্রীষ্টাব্দের ১ মে স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশনের আনুষ্ঠানিক 
প্রতিষ্ঠা করলেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে ডাক আসায় এর পরেই তিনি আলমোড়া- 
বেরিলী-আশ্বালা-অমৃতসর-শ্বীনগর-রাওয়ালপিপ্ডি -লাহোর-দেরাদুন- 
আলোয়ার-খেতড়ি ইত্যাদি ঘুরে ১৫ জানুয়ারি (১৮৯৮) কলকাতায় ফরে এলেন। 
শরীর ক্রমশ অসুস্থ হতে থাকায় বিশ্রামের জন্য দার্জিলিঙে গিয়ে একমাস থাকেন 
এবং পরে আবার আলমোড়া-কাশ্মীর-অমরনাথ-ক্ষীরভবানী হয়ে ১৮ অক্টোবর 
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কলকাতায় ফিরে আসেন। এ বছরের ৯ ডিসেম্বর বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ 
স্থাপন করেন। পাশ্চাত্যদেশ থেকে ফিরে আসার পরে স্বামীজণর প্রথম এবং 
প্রধান কর্তব্য ছিল এই মঠকে সং্ঘের প্রধান কর্মকেন্দ্ুরূপে দঢ় ভীত্ততে স্থাপন 
করা এবং সঙ্ঘের কর্মধারাকে স্নীনাদ্ট পথে পাঁরচাঁলত করা যাতে তা শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের ভাব ও আদর্শের বাহক ও ধারক হয়ে 'বহুজনাহতায় বহুজনসুখায়? 
বহু; শতাব্দী ধরে কাজ করে যেতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে সন্গ্যাসী-শিষ্যদের এ 
শিক্ষাও তিনি দিতে চেয়েছিলেন যাতে তাঁরা শ্রীরামকৃ্ণ-মুষায় দূত হয়ে 
'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' গিিজেদের উৎসর্গ করতে পারেন। 

১৮৯৯ খ্যাষ্টাব্দের ২০ জুন জাহাজে করে দ্বিতীয়বারের জন্য পাশ্চাত্য- 
দেশগ্ীলর উদ্দেশে রওনা হন। দুই সপ্তাহ ইংলণ্ডে থেকে আমোরকায় যান 
এবং 'বাভন্ন শহরে বন্তৃতা দেন। এক বছর সেখানে থেকে ৩ আগস্ট (১৯০০) 
প্যারসে এসে পেশছান। ৭ সেপ্টেম্বর সোরবোন-এ প্যাঁরস-কংগ্রেসের আঁধ- 
বেশনে (ধর্মোতিহাস-সম্মেলন) বন্তৃতা দেন। এরপর ভিয়েনা-কনস্টান্টিনোপল- 
এথেন্স-মিশর হয়ে ৯ ডিসেম্বর বেলুড় মঠে ফিরে আসেন। আমোঁরকায় এই 
সময়ে ৯০টরও বেশ বন্তৃতা দয়েছিলেন। তবে এবারের পাশ্চাতাভ্রমণের মূল 
উদ্দেশা ছিল এসব দেশে তাঁর প্রাতন্ঠিত কাজকর্ম কিরকম চলছে তা দেখা 
এবং তার ভাত্ত সুদ্‌্ঢ় করা। 

দেশে ফিরেই তান কয়েকদিনের মধ্যে মায়াবতঈর পথে রওনা হয়ে যান। 
২৫ শ্রানুয়ার (১৯০১) বেলূড় মঠে ফিরে এসে ১৯ মার্চ ঢাকা যান এবং 
সেখান থেকে চন্দ্রনাথ-কামাখ্যাণীশলং হয়ে মে মাসে ফিরে আসেন। কোন 
জায়গাতেই তিনি বন্তৃতার অনুরোধ এড়াতে পারেনীন। ১৯০২ খুনঘ্টাব্দের 
জানুঘাঁর মাসে ব্দ্ধগয়া এবং ফেব্রুয়ার মাসে প্রায় একমাস কাশী গিয়ে 
থাকেন। জীবনের শেষ দু'টি বছর 'তাঁন ক্মশই কাজ থেকে নিজেকে সাঁরয়ে 
নিয়ে মহাসমাধির জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। সঙ্ঘের কাজকর্ম তুলে দিয়েছিলেন 
গুব্ভাইদের হাতে, নিজে শুধু তরুণ শ্রোতা ও দর্শনার্থীদের সঙ্গে নানান 
উদ্দীপনাময় কথা বলে তাদের অন:প্রাণত করতেন। গুরুভাই কিংবা শিষ্যের 
তাঁর পরামর্শ চাইলে তিনি তাঁদের নিজেদের বাঁদ্ধমতো কাজ করতে বলতেন, 
কারণ তান চাইতেন তাঁরা যাতে তাঁর অবর্তমানে স্বীয় বিচারবাঁদ্ধর সাহাযে। 
কাজ করতে পারেন। 
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১৯১০২, ৪ জুলাই, শুক্রবার, রাত ৯টা ১০ মিনিটে স্বামীজা বেলুড় মঠে 
নজের ঘরে মহাসমাধ লাভ করেন। তাঁর বয়স হয়োছিল মান্র ৩৯ বছর & মাস 
২৪ 'দন। 

স্বামীজ্র জীবনের সমস্ত ঘটনার কথা জানা এখনও সম্ভব হয়ানি; তাঁর 
রচনা ও বন্তুতার অনেক কিছু এখনও অনাবন্কৃত ও অগপ্রকাঁশিত। আনন্দের 
1াবষয়, অনেকেই আজ 'ববেকানন্দ-গবেষণায় রত। আশা করা যায়, তাঁদের 
সমবেত ও একক প্রচেম্টায় ভবিষ্যতে স্বামীজী-সম্পর্কে বহু নতুন তথ্য 
জানা যাবে। আর সঙ্গে সঙ্গে ভারত এবং পাঁথবীকে উত্তেলনের ক্ষেত্রে 
স্বামীজীর যে ভূমিকা, তাও স্পম্ট হয়ে উঠবে। মনে রাখতে হবে, স্বামীজী 
শুধু ভারতের নন, সমগ্র জগতের। নিপশীড়ত মানবাত্মার জন্যই তাঁর আঁবর্ভাব। 
তাই শুধু আধ্যাত্মক মৃন্তিই তাঁর আলোচ্য বিষয় নয়, জীবনের যত সমস্যা 
মান্ষকে বিব্রত করে, সব সমস্যার উপরই তান আলোকপাত করেছেন। 
জীবনকে খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখেনান, সামাগ্রকভাবে দেখেছেন। মানুষকে তান 
দেবতারূপে জ্ঞান করেছেন, তাই মানুষের কোন 'দিকটাই তাঁর কাছে অবহেলার 
মনে হয়নি। স্বামীজীর মৌলিকতা চমকপ্রদ। তাঁর চিন্তা যেমন ব্যাপক, 
তেমনই গভীর । 


তমিকা 


আমাদের মাতৃভূমি পৃণ্যভমি ভারতবর্ষ। বহু বংসরের পরাধীনতার পরে 
আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি সবেমান্ন কয়েক বংসর। এখন জাতিগঠনের জন্য 
সর্বশ্রেণীর ভারতবাসীর সমবেত প্রয়াস প্রয়োজন। কিন্তু সেই কাজে অগ্রসর 
হতে হলে ভারতবর্ষের ভাঁবষ্যং সম্বন্ধে পারিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন । শিজ্পী 
যখন ছবি আঁকতে বসেন তখন তাঁর সেই ছবি উৎকৃষ্ট হতে পারে যাঁদ তাঁর মনে 
আঁকার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে পাঁরিষ্কার ধারণা থাকে । তেমনি কোনো ইঞ্জনীয়ার 
বাড়ী তৈরী শুরু করার আগে অবশ্যই সংবাদ সংগ্রহ করে নেবেন- বাড়শীট 
কিসের বাড়ী ? বিদ্যালয়, হাসপাতাল, সরকারী আঁফস, নাক বসতবাটী ? তার- 
পরেই তো তিনি নক্সা তৈরী করে বাড়ী তৈরী করতে অগ্রসর হবেন। সুতরাং 
জাতিগঠনের কাজে হাত দেবার আগে আমাদের মনের মধ্যে ভাবী ভারতের 
পাঁরঙ্কার ছবি একে নিতে হবে। 
ভারতবর্ষকে আমরা কোন্‌ আকারে গড়তে চাই? বিরাট সামরিক শান্তর 
দেশ রূপে? কিন্তু সেটা আদর্শ হতে পারে না। কোনো সামারক জাতই 
বেশীদিন টিকে থাকে না। ধনসম্পদ নিশ্য়ই আমাদের চাই জনগণের দারিদু 
দূর করার জন্য। কিন্তু যাঁদ মনে করি, নিছক সম্পদে সকল সমস্যার সমাধান 
তারা শান্ত পাচ্ছে না। সে-দেশের ছেলেমেয়েরা সবরকম ভোগ্যদ্রুব্য পাবার 
পরেও হতাশ হয়ে ঘুূরছে-একেবারে উদ্দেশাহারা তাদের জীবন। সামরিক 
শান্ত আমাদের থাকবে স্বাধীনতাকে বজায় রাখার জনা প্রাতবেশশর রাজ্য 
আঁধকারের জন্য নয়। আমরা সম্পদ অর্জন করব জনগণ্রে অন্ব-সমস্যার 
সমাধানের জন্য। কিন্তু সম্পদ অর্জন করাকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করব 
না। কি হবে শৃন্ত বা সম্পদ 'নিয়ে যাঁদ তা মনের শান্তি দিতে না পারে? 
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তাই প্রয়োজন, ভারতের অতীত হাতহাসের অনুশশলন। তা করব এইটি 
জানবার জন্য যে, প্রাচীন ভারত 'কিভাবে সমাঁদ্ধ অর্জন করেছে, আবার সেই 
সঙ্গে শান্তির পথও দোখয়েছে। তারপর কিভাবে সেই উন্নত অবস্থা থেকে তার 
পতন এল ভাবী ভারতকে গঠন করতে হলে আমাদের গ্রহণ করতে হবে 
সেইসব আদর্শকে যা আমাদের বড় করেছিল, এবং বজন করতে হবে সেইসকল 
কারণকে, যা তার পতন ঘাঁটয়েছিল। যোগ করতে হবে তার সঙ্গে বিশুদ্ধ 
বিজ্ঞান ও কারগার 'বিজ্ঞান-শিক্ষাকে। 

'বিজ্ঞান' কথাটি সম্পর্কে খেয়াল রাখতে হবে। এখন তো আমরা বিজ্ঞানের 
নামে উঠি বাঁস। বিজ্ঞানের নামে অতাঁতকে তুচ্ছ করা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়য়েছে। 
কিন্তু অতীতকে অগ্রাহ্য করা. অতীতে শ্রেষ্ঠ বস্তু কী ছল তা নাক্তানা ?ক 
বৈজ্ঞাঁনকতা 2 গত তিন হাজার বছর ভাবে আমরা বহু বিপর্যয়ের মধ্যেও 
টিকে আছ, তার কোনো সন্ধান না নিয়ে অন্ধের মতো পাশ্চাত্যভাবের পিছনে 
ছোটা ক বৈজ্ঞানিকতা- যে-পাশ্চাত্যভাব এখনও কালের পরাঁক্ষায় উত্তীর্ণ 
হয়ান2 পাশ্চাত্যদেশে জীবনসমস্যা কিভাবে পহুঞ্জীভূত হয়েছে, তা কি জানার 
প্রয়োজন নেই ? ঈশ্বর আমাদের মানৃষ করেছেন, যান্ত-ীবচারের ক্ষমতা 
দিয়েছেন, আমরা কেন যাচাই করে নেব নাঃ কেন কেবল কলুর বলদেব 
মতো ঘুরপাক খাব_ এমনাক বিজ্ঞানের নামেও 2 

বতমানে আমরা চারাদকে দেখাঁছ অন্ধকার_-কেবল অন্ধকার। সমাজের 
সর্বস্তরে সততার অভাব, চোরাকারবার, কালো টাকা। এইসবে যেন সমাজ 
পারপূর্ণ। যোঁদকে তাকাই সেহীদকেই হতাশা ও অবক্ষয় । রাজনীতির ক্ষেত্র 
বা সামাঁজক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একই করুণ চিন্র। দেখ যে. এরীহক কোনো- 
কোনো দিকে উন্নাতি হলেও নোতিকক্ষেত্নে অবনাঁতি ঘটেছে ভনষণভাবে। এই 
বিরুদ্ধ পাঁরমণ্ডলশর মধ্যে সং ও ন্যায়পরায়ণ মানুষের পক্ষে বসবাস করা 
কাঠন হয়ে উঠছে। শুধু ভারতবর্ষে ই নয়, সমগ্র বিশ্বেই সভ্যতার সংকট। 

সভ্যতার এই সংকটের মূল কারণ-অধ্যাত্ব-ভাবকে অবহেলা করে কেবল 
জড়বাদশী ভাবধারার অনুসরণ । এই জড়বাদই পাশ্চাত্য জাতিসমৃহের জীবনাদর্শ । 
সেখান থেকে এ ভাবের প্লাবন সারা বিশ্বে ছাঁড়য়ে পড়েছে, ভারতবর্ষ রেহাই 
পায়ান। তা প্রবেশ করেছে আমাদের জবনের সর্বত্র, বিশেষ করে 'শক্ষাক্ষেত্রে। 

যদি আমাকে প্রশ্ন করা হয়, আমাদের দেশের দুরবস্থা কেন 2 মানৃষ নেই 
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কেন? তার উত্তরে বলব, আমাদের মূলে গণ্ডগোল । যে-শিক্ষা আমরা পাই, 
তাতে কোনোরকম মানুষ তৈরী হতে পারে না। যেমন বাইবেলে বলা হয়েছে, 
কাঁটার ঝোপ থেকে কি আউুর পাওয়া যায়? গকংবা ছোট ফুলের চারা থেকে 
ডুমুর * আমাদের দেশে এসে ইংরেজরা আমাদের ঘাড়ে ইউরোপীয় শিক্ষা- 
ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছিল। আমরা এখনও, স্বাধীনতার পরেও, মোটামুঁট 
তারই অনুসরণ করে চলোছ। তাদের 'শক্ষাব্যবস্থা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী 
গড়ে উঠেছে-তার সঙ্গে তো আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বা ইতিহাসের যোগ 
নেই। আমরা যাঁদ জাতীয় জাঁবনধারার মতো করে আমাদের শিক্ষাপদ্ধাতি 
ঢেলে সাজাতে না পার. যাঁদ বৃটিশ পদ্ধাতর অন্ধ অনুসরণ করে যাই, তাহলে 
অবস্থা এক রকমই থাকবে। 

যুগযুগান্তর ধরে এই জাতি চেয়েছে চরম সত্যের উপলাব্ধি। আমাদের 
প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা সেই উদ্দেশ্যমুখী 'ছিল। একেই বলা হয়েছে, পরাঁবদ্যা 
বা অধ্যাত্মীবদ্যা। কিন্তু তাই বলে অপরাঁবদ্যা বা এরাহক শিক্ষাকে অবহেলা 
করা হয়ান। সেজন্য ভারতবর্ষ অপরা বিদ্যাতেও শীর্ষ্থান আধিকার করোছল। 
আমাদের চাই সামঞ্জস্য-পরা ও অপরা বিদ্যার মধ্যে। এদের মধ্যে বিভেদই 
শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে যাবতীয় সমস্যা এনেছে । স্বামীজী বলেছেন. পর্বে 
আমাদের দেশে যেসব জ্ঞানের শাখা ছিল সেসব শেখাতে হবে। তার সঞ্জো 
ইংরেজী। ইংরেজ ভাষায় আমরা জগতের সঙ্গে কথা বলতে পাঁরি। আধুনিক 
বজ্ঞানও দরকার, আর প্রয্যান্তাবদ্যা বা টেকনলাজ, যার দ্বারা শিজ্প গড়ে 
উঠবে। কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে পরাবদ্যাকে যোগ করতেই হবে যাঁদ মানুষ হতে 
চাই। পরাঁবিদ্যার 'ভাত্ত চাঁরন্রে। চাঁরন্র গঠন না হলে কোন কিছুই হয় না। 
বন্তৃতা দিলে বা পার্লামেন্টে আইন পাস করালে চাঁরত্র তৈরণ হয় না। তারজন্য 
চাই বিশুদ্ধ ধর্ম ও নীতাঁশক্ষা। সেই শিক্ষাই পাঁরশীলিত করবে শিক্ষার্থীর 
মন ও বৃদ্ধি, চিত্তকে করবে দড়, অন্তরকে করবে নির্মল। মনই আসল, মনের 
সাহায্যেই তো মানুষ জ্ঞান আহরণ করে থাকে । সেই মন দোষদুস্ট হলে তার 
সাহায্যে সত্যকার জ্ঞানাজন সম্ভব নয়। 

একটা দস্টাল্ত দিই। একবার এক বিজ্ঞানের অধ্যাপক এলেন আমাদের চেনা 
একটি কলেজে ল্যাবরেটার দেখতে । তিনি অণুবাক্ষণ যন্তে চোখ 'দয়ে ঝাপসা 
দেখলেন। তখন লেন্সাট খুলে রুমাল দিয়ে তা মুছে যখন সোঁটি আবার যল্ত্ে 
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বাসয়ে দিলেন তখন সব পাঁরঙ্কার। এখন, মন নামক যে-অণুবাক্ষণ যন্ত্র দিয়ে 
আমরা দোঁখ. তাকে যাঁদ যত্ধে না রাঁখ যাঁদ পাঁরশকার না কার. ভাবে তার দ্বারা 
জ্ঞানের বস্তু দর্শন" করব ? 

স্বামী বিবেকানন্দ যখন আমোরিকা থেকে ভারতে এলেন, তখন দাঁক্ষণদেশে 
একট জায়গায় কতকগুলি লোক তাঁকে বলেন. স্বামীজী, আপান রাজনীতিতে 
আসন, দেশকে স্বাধীন করুন, তবে আপনার কথা শুনব! স্বামীজী উত্তর 
দয়ে'ছলেন, স্বাধীনতা তোমাদের কালই দিতে পার, তোমরা কি তাকে রাখতে 
পারবে 2 তোমাদের মধ্যে মানুষ কোথায়? আগে মানুষ তৈরী কর, তরশপপর 
স্বাধীনতার কথা ভাব। 

স্বামীজশ কতখান ঠিক কথা বলেছিলেন আজ তা বুঝতে পারাছ। 
আমাদের দেশের দুদ্ঘশা কেন ? মানুষ নেই বলে। ভ্রান্ত শক্ষানীতি ও জীবন- 
নীতই মানুষ তৈরী হতে দিচ্ছে না। এখনকার 'দনে বিশ্বাবদ্যালয়ের ছান্র- 
ছান্রীদের জন্য যে সমাবর্তন-সভা হয়, তাতে অনেক কথাই থাকে_থাকে না 
শুধু জীবনাদর্শের কথা । আগেকার দিনের সমাবর্তন-সভা. যার কথা উপ- 
নিষদে পাই, তার রূপ কত পৃথক। তখন আচার্য শিষ্যকে বাড়ী যাবার আগে 
বলছেন £ সত্যং বদ, ধর্মং চর। সত্য কথা বলো, ধর্ম অনুষ্ঠান করো, নিন্দননয় 
কাজ করো না, সং আচরণ করো । তাঁরা বলতেন. তুমি মানুষ হও। বিদ্যালয় 
ছেড়ে যাচ্ছ বলে শিক্ষা ছেড়ো না, অধ্যয়ন তোমাকে করতেই হবে। তাঁরা আরও 
বলতেন. মাতৃদেবো ভব. 'পতৃদেবো ভব, আচার্যদেবো ভব। এইসব উপদেশ 
তাঁরা দিতেন। স্বামীজী এর সঙ্গে আরও দুটি কথা যোগ করে দিয়েছেন, 
'দরিদ্রদেবো ভব, মুর্খদেবো ভব । 

আজকাল যারা লেখাপড়ায় ভাল. তারা সবাই বিদেশে যেতে চায়। বিদেশে 
যাওয়া ভাল, 'ন্তু সেখানে স্থায়ঈভাবে থেকে যাওয়া সেটা কি-রকম কথা 2 
কেন বিদেশে থেকে যাবে ? যে-ভারতবর্ষ তাদের জল্ম দল. মানৃষ করল, তাকে 
ভুলে যাবে শুধু বেশী টাকা-পয়সা পাবে বলে? এদেশের বিরুদ্ধে তাদের 
অনেক 'কছু বলার আছে জাঁন। তারা বলবে, এখানে বৃথা ঘুরে মার, কেউ 
আমাদের দাম দেয় না. দুশো টাকার চাকার পেতেও কত হাঙ্গামা, কিন্তু 
আমোঁরকায় হাজার-হাজার ডলারের চাকার মেলে । সবই ঠিক, আমাদের দেশে 
প্রতিভা বা কর্মদক্ষতার মূল্য দেওয়া হয় না, তাও ঠিক-_তবু আমরা ভারত- 
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বর্ধকে ছাড়ব না, এ দেশকে ভুলব না। এইতো সোঁদন কাগজে পড়লাম, 
বিজ্ঞানের কি-একটা পুরস্কার পেলেন ১২-১৩ জন ভারতায়। তাঁরা কিন্তু 
এখন আমোরকার নাগারক। তাহলে দাঁড়াল কি, ভারতবর্ষ তাঁদের মানুষ 
করল, তার কাছে তাঁরা কত দান নিলেন অথচ দেবার বেলায় দিলেন অন্য দেশকে 
সম্মান। এটা ভাববার কথা । 

ছাত্ররা অবশ্যই পড়াশোনা নিয়ে থাকবে। কিন্তু তাদের এটাও মনে রাখতে 
হবে যে, তারা ভারতবাসী। তারা শুধু বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে, বাইরের লোকের 
সঙ্গে যোগ থাকবে না, তা নয়। তারা যেখানে আছে তার আশপাশের বাঁস্ত 
বা গ্রামের মধ্যে গেলে দেখবে, 'িভাবে সেখানে মানুষ বাস করে, কি তাদের 
দুরবস্থা । তখন তাদের স্বামীজীর কথা মনে পড়বে । এঁসব লোককে মানুষ 
না করে, যাঁদ মুন্টিমেয় লোক কেবল নিজেরাই লেখাপড়া শেখে, তাতে দেশের 
কোন লাভ নেই। যাঁদ দেশকে জাগাতে হয়, সকলকেই শক্ষা দিতে হবে। 
এসব সাধারণ মানুষকে এমনভাবে কাজকর্ম শেখাতে হবে যাতে তারা উপাজন 
করতে শেখে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। ছান্তরা শিক্ষা শেষ হবার পরে 
অন্তত দুবছর যাঁদ দেশের কাজের জন্য দেয়, যারা গরাীব-দ2ঃখী, লেখাপড়া 
জানে না, তাদের মানুষ করবার জন্য চেম্টা করে, তাহলে এই সমস্ত লোকের 
আশার্বাদে তাদের জীবনেও সাফল্য আসবে এবং দেশেরও শণীঘ্র উন্নাত হবে। 

এবার নারীদের উদ্দেশ্য করে দু-একটা কথা বলতে চাই। যাঁদ আমাদের 
একটি মহান জাতির মর্যাদা লাভ করতে হয়, তাহলে নোৌতক ও সামাঁজক 
গ্লান ও দুর্বলতা অবশ্যই দূর করতে হবে। এবিষয়ে বোধহয় নারীরা 
পুরুষদের চেয়ে বেশী দাঁয়ত্ব গ্রহণ করতে সমর্থ। অস্পৃশ্যতা, পণপ্রথা, অনাথ- 
দের সমস্যা ইত্যাদ সামাজিক ব্যাধ ও অসাম্যের বিরুদ্ধে নারীরা নিজেদের 
সংগঠিত করতে পারেন। 'তিনশ-চারশ অনাথের বৃহৎ আশ্রমের জন্য চেষ্টা না 
করে নারীরা একাঁট বা দুটি সন্তানের দায়িত্ব নেবার জন্য পিতা-মাতা খজে 
বার করতে পারেন না-কি? অনেক অবস্থাপন্ন ব্যান্ত আছেন যাঁদের সন্তান 
নেই। তাঁদের প্রত্যেকে একাঁট বা দুটি সন্তানের যয, ভরণ-পোষণের ও শিক্ষা- 
দানের দায়িত্ব নিতে পারেন না-কি ? এই ব্যবস্থা অনাথাশ্রমের চেয়ে শ্রেয়, কারণ 
অনাথাশ্রমে শিশুরা পাঁরবারিক যত্প, পিতামাতার স্নেহ থেকে বশ্চিত হয় । সম্তান- 
হন স্বামী-স্ম এই স্নেহ 'দয়ে মানুষ করতে পারেন একাঁট-দুটি অনাথ 
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শিশুকে । এইভাবে একটি বিরাট মহৎ কাজ সম্পন্ন হয়ে যেতে পারে। 

প্রকৃত ভারতবর্ষ গ্রামেই বর্তমান। স্বামীজীও সেকথাই বলেছেনঃ 
[২6177617061 01181 016 1190101) 11565 17] 1119 ০001856. দেশের উপজাতি ও 
অনুন্নত জাতিসমূহের উন্নয়ন করতে না পারলে ভারতের ভাঁবিষ্যং অন্ধকার । 
অর্থনোতিক উন্নাতির সঙ্গে এদের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাঁত্বক উন্নাতাবধান করতে 
হবে। অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয়াবহ দারদ্র। আজ একমুঠো খাবার 
জুটলে আগামীকাল জোটে না। এই পেটের জবালার সঙ্গে রয়েছে অন্য 
সমস্যাও-যেমন স্বাস্থ্য সমস্যা, দৃঁষত পাঁরবেশ, দূষিত জলের সমস্যাও। 
তাই আজ অনুন্নত সম্প্রদায়ের সমস্যাকে জাতীয় ক্ষেত্রে অগ্রাধকার দিতে 
ছবেই। 

ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে প্রতোকের কতর্য- ভাগ্যহত, 
অনুন্নত ও উপজাতি মানবগোম্তীর উন্নয়নের জন্য কাজ করা। প্রত্যেকের 
কর্তব্য, তাদের অর্থনোতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উন্নাতর চেম্টা করা। 
প্রত্যেকের কতব্য, সমাজজীবনে আদর্শ ও নীতিবোধ পুনঃপ্রাতিষ্ঠিত করা, 
যাতে করে সমগ্র জাতির সর্বনাশের মূলে মু্টমেয় কিছু মানুষ বর্তমানে যে 
জঘন্য স্বার্থীসাদ্ধি করে যাচ্ছেতা সম্পূর্ণ দূর হয়ে যায়। 

অনন্ত মানুষদের মধ্যে গিয়ে যেমন তাদের অন্নবস্ত্ের জন্য চেম্টা করতে 
হবে, তেমান তাদের নোংরা পাঁরবেশ সম্বন্ধেও সচেতন করে তুলতে হবে। 
চলচ্চিত্রের সাহায্যে একাজ হতে পারে। তাদের স্বাস্যমৃূলক, উন্নয়ন ও 
সংস্কাতিমূলক ত্র দেখানো প্রয়োজন। তাদের সব রকমে সাহায্য করতে হবে। 
অপরকে সাহায্য করলে 'নজে সখী হওয়া যায়। আমরা নিজের স্বার্থাসাদ্ধর 
জন্য কাজ করে যে-সুখ পাই, তার থেকে অনেক বেশী সুখ 'মলবে মাঁদ দোখ 
আমার সাহায্য পেয়ে কেউ সখী হয়েছে। 

ভারতবর্ষের যুবকদের উপর স্বামীজশর ছল অনেক আশা । তিনি বলতেন ঃ 
এরাই আমার "16গ'গুলো “/০01-০81 করবে । তাঁর সমস্ত 'চন্তারাশি 
তিনি যুবকদের উপরই ন্যস্ত করে গেছেন। তাই যুবকদের কর্তব্য নিজেদের 
স্বামীজার উত্তরাধকারণ জেনে জাতিগঠন ও দেশগঠনের কাজে এগিয়ে আসা । 
তাদের উীঁচত স্বামীজীকে 'নরাশ না করা। তবে প্রথমে দরকার যুবকদের 
ব্যান্তচারন্র গঠন। স্বামীজন সবচেয়ে বেশী জোর 'দয়েছেন চরিন্রগঠনের উপর । 
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কিন্তু বর্তমান কালে যূবকদের মধ্যে একটি প্রবণতা দেখা যায়, তার৷ 
নিজেদের জাতীয় আদর্শগুলিকে অকেজো বলে অবজ্ঞা করে বিদেশ থেকে 
আমদানি করা নূতন আদর্শের প্রাতি ছুটে চলেছে। এটা অবৈজ্ঞাঁনক দ্ঁষ্ট- 
ভঙ্গর পাঁরচায়ক। এর পিছনে রয়েছে আমাদের মহান জাতির এতিহাঁসক 
বিবর্তন সম্বন্ধে হুবকদের অন্ত । কেউ অস্বীকার করবে না যে, এ সকল 
নূতন নূতন আদর্শ অন্যান্য দেশে সামাঁজক কল্যাণ সাধন করেছে; কিন্তু 
সেগুলো হয়তো আমাদের পক্ষে কল্যাণকর নাও হতে পারে। কারণ সেসব 
চিন্তা-ভাবনা হয়তো এই দেশের অনুকূল সামাজিক পাঁরবেশে বিকশিত হরে 
উঠবে না। আমাদের কাছে আম যতই সুস্বাদু হোক না কেন, সেই আমগাছ 
[হিমালয়ের সুউচ্চ স্থানে জন্মানো যাবে না। এদেশের জাতীয় জীবনের ম্খ্য 
লক্ষ্য আধ্যাত্মক আদর্শ । এই আদর্শের সঙ্গে সঙ্গাতি আছে এবং এখানকার 
সামাঁজক পরিবেশের অনুকূল চিন্তা-ভাবনাই কেবল এই ভারতবর্ষের জামিতে 
শিকড় বস্তার করতে পারবে । আমাদের কর্তব্য তাই স্বামীজীর 'বাণী ও 
ঘচনা” পাঠ করে তাঁর ধ্যান-ধারণার সাথে সপাঁরাঁচিত হয়ে বিদেশী চন্তা- 
ভাবনার সাথে স্বামীজীর চিন্তাগ্লোর তুলনা করে এদেশের ভবিষ্যৎ পুন- 
গঠনের যথার্থ পথ 'নর্ধারণ করা । 

স্বামীজীর হৃদয়ে ছিল গভীর ভালোবাসা । তিনি জগতের সকল মানুষকে, 
বিশেষত সকল জাতির দরিদ্র ও পদদলিত মানুষকে ভালোবাসতেন । মানুষের 
দুঃখ-কণ্ট; তা যেখানেই হোক না কেন তাঁকে 'বিচালত করতো । 'তাঁন বলতেন £ 
যাঁর হৃদয় যতো বড়, তাঁর দ£ঃখ-কম্ট ততই তীব্র। এই প্রসর্জো একটা অদ্ভুত 
ঘটনার কথা উল্লেখ করা খুবই যাীন্তয,ন্ত হবে- একদিন রাত দুটোর সময় 
স্বামীজীর ঘুম ভেঙে গিয়েছে। তানি তাঁর ঘর থেকে বাইরে বোৌরয়ে এসে 
বারান্দায় পায়চারি করছেন। অবাক হয়ে 'বজ্ঞানানন্দ মহারাজ তাঁকে জিজ্ঞেস 
করলেন, “কি স্বামীজী! আপনার ঘুম হচ্ছে না?' স্বামীজী তার উত্তরে 
বললেন, 'দেখ পেসন, আমি বেশ ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ আমার মনে কেমন 
যেন একটা ধাক্কা লাগলো আর আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমার মনে হয় 
কোন জায়গায় একটা দুর্ঘটনা হয়েছে এবং অনেক লোক তাতে দ.ুঃখ-কৎ্ট 
পেয়েছে ।' বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ এতে আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন, কোথায় কি একটা 
দুর্ঘটনা হল আর স্বামীজীর এখানে ঘূম ভেঙে গেল-_ এটা কি সম্ভব! এরকম 
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চিন্তা করে মনে মনে তিনি একটু হাসলেন। কিন্তু আশ্চর্য! পরাঁদন সকালে 
খবরের কাগজে দেখা গেল, চিক সেই সময় 'ফাঁজর কাছে কোন একটি দ্বীপে 
ভূমিকম্প ও অন্ন্যুৎপাতে হাজার হাজার লোক মারা গেছে, অসংখ্য মানব 
নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছে । খবরাট পড়েই তান অবাক হয়ে গেলেন। দেখলেন, 
িসমোগ্রাফের (পাঁথবীর আভাল্তরীণ কম্পন পরিমাপ যন্দ্) চেয়েও স্বামীজীর 
1161৬0015 5/5081, 01010 [951901151 (0 1)01191) 1015011৩5 (মান্‌ষের দুখ- 
কম্টের প্রাতি আঁধকতর সংবেদনশীল)। 

স্বামীজী বিদেশ যাবার আগে হার মহারাজকে (স্বামীজাীর গুরুভাই স্বামী 
তুরীয়ানন্দ) বলেছিলেন £ হরিভাই, আমি এখনও তোমাদের তথাকাঁথত ধমেরি 
কিছুই বুঝ না। কিন্তু আমার হদয় খুব বেড়ে গেছে এবং আমি অপরের 
ব্যথায় ব্যথা বোধ করতে িখোঁছি। বশ্বাস করো, আমার তীর দঃখবোধ 
জেগেছে! 

যুবকদের স্বামীজশীর এই হৃদয়বত্তা, এই পরদুঃখকাতরতার ভাব প্রথামে 
আয়ত্ত করতে হবে। তারপর দেশের দুদ্শা নিরসনের কাজে ঝাঁপয়ে পড়তে 
হবে। ইংরেজীতে একটা কথা আছে-_-4&া॥ 0006 01 [007900100 13 [7019 11721 
৪ (010 06 18110. এক টন কথার চেয়ে এক আউল্স কাজ বেশ গুরুত্বপূর্ণ । 
শুধু স্বামীজীর উপদেশ পড়ে জীবনী পড়ে কি হবে, যাঁদ আমরা 
তাঁর আদেশ অনুযায়ী একটুও কাজ না কার? স্বামীজীর কাজে নিজেদের 
উৎসর্গ করতে হবে । যার যেমন সামর্থ সেই অনুযায়। কোন্‌ কাজ স্বামীজীর 
কাজ ? যে-কোন ভাল কাজ, যে-কোন সংপ্রচেষ্টাই স্বামীজীর কাজ। শশাক্ষত 
যুবকরা প্রত্যেকেই স্বামজীর আদর্শে অনেক কিছুই করতে পারে । উদাহরণ- 
স্বরূপ বলাছ, তারা তাদের আশেপাশে অনুন্নত মানুষ যারা রয়েছে, 
তাদের একটু লেখাপড়া শেখাতে পারে, তাদের পাঁরত্কার-পারচ্ছন্নতা শেখাতে 
পারে, দুটো ভাল কথা বলে বা ধর্মউপদেশ দিয়ে সাহায্য করতে পারে। 

বড় বড় সঙ্ঘ-সংস্থা ছাড়া যে এ-কাজ হবে না, এটা ঠিক নয়। আসল 
হচ্ছে কাজ করবার ইচ্ছা। সেই ইচ্ছা থাকলে, মানুষের প্রাতি ভালবাসা ও 
সহানুভূতি থাকলে যুবকরা কেউই অপরের জন্য ছু না করে থাকতে পারবে 
না। আর যতই তারা স্বামীজীর কাজ করবে ততই তাদের ভিতর থেকে শস্তি 
খুলে যাবে। নিজেদের সামর্থয দেখে তারা তখন নিজেরাই অবাক হয়ে যাবে। 
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একটা দস্টান্ত দেওয়া যাক। একাঁট ঘুূবক একাই জঙ্গলে উপজাতিদের মধ্যে 
কাজ আরম্ভ করেছিল। সেসময় তার সঙ্গে কেউ 'ছিল না। আজকে দেখাছ 
বহু লোক- সরকারী লোক, বেসরকারশ লোক-_তার পেছনে এসে দাঁড়য়েছে। 
কাজ অনেকটাই এগিয়ে গেছে, ব্লমেই বিরাট আকার ধারণ করছে। আসলে 
স্বার্থশুন্যতাই শান্ত। যখনই আম স্বার্থপর, তখনই আম একা, তখনই আম 
দুর্বল। লোকে যাঁদ বুঝতে পারে এই লোক সাঁত্যই নিঃস্বার্থ, তখন সবাই 
তার পেছনে এসে দাঁড়াবে। তাই নিঃস্বার্থ হতে হবে। আর চাই পাঁবন্্ুতা, 
অধ্যবসায় আর আত্মব*বাস। এগুলি থাকলে আমাদের যৃবসমাজের উপর 
স্বামীজীর আশীর্বাদ বার্ধত হবে। তাঁর আশীর্বাদে তারা অসাধ্যসাধন 
করতে পারবে। তাদের সাম্মলিত চেষ্টায় স্বামীজীর স্বপ্নের ভারত বাস্তব 
হয়ে উঠবে। 


জ্বামণ বীরেশ্বরানন্দ 
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স্বামী [বাবকানন্দ ও তার বাণী 


স্বামীজীীর কথাগুলি মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যায়। এক ভাগে হচ্ছে 
সেসব কথা যা শুধু ভারতবর্ষের জন্য। বশেষত সে-যুগের ভারতবষেরি 
জন্য। অর্থাৎ সে-যুগের ভারতবর্ষে যেসব প্রধান প্রধান জাতীয় ও সামা জক 
সমস্যা সেগীলর সমাধানের জন্য। পরানুকরণীপ্রয়তা, হাীনম্মন্যতা, কুসংস্কার. 
ধমের নামে গোঁড়ামি, নিম্নবর্ণের উপর উচ্চবর্ণের অত্যাচার, অস্পৃশ্যতা 
স্বীজাতির অনাদর এবং যারা শ্রমজীবী ও প্রকৃত ধনোৎপাদনকারণ তাদের প্রাত 
অবজ্ঞা-এগ্ীলই ছল সে-যুগের ভারতবর্ষের প্রধান সমস্যা । স্বামীক্তী জবলন্ত 
ভাষায় এসবের সমাধানের পথানর্দেশ দিয়ে গেছেন। আর বস্তুত তাঁরই 
নির্দোশত পদে আশ্তকাল এগ্াঁলর সমাধানও হচ্ছে। ফ্বামীজীর নির্দোশত 
পথ হচ্ছে শক্ষা। তিনি বলতেন ক্ষার বিস্তার হোক, তাহলে আপনা- 
আপাঁন এসব সমস্যার সমাধান হবে। জোর করে এসব সমস্যার সমাধান 
করা যায় না। শুধু আইন করেও না। তান বলতেন, অজ্্তায় জাঁতর মন 
আচ্ছন্ন ও আড়ম্ট হয়ে আছে। শিক্ষা দয়ে তাকে সজীব করে গাঁতশীল করে 
তুলতে হবে । সুখের বিষয়, শিক্ষা বিস্তারের সঙ্জে সঙ্গে জাতির মনের এই 
পারবর্তন ঘটছে, তার সঙ্গে সঞ্জো এসব সমস্যার সমাধানও ক্মে হতে চলেছে। 
জোর করার প্রয়োজন হচ্ছে না। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, আর সঞ্জো সঙ্গে 
আমরা আত্মাব*বাস ও আত্মমর্যাদা ফিরে পাচ্ছি। আন্তজশীতক ক্ষেত্রে কোন 
কোন বিষয়ে ভারতবর্ষ অগ্রণীর ভূমিকাও নিচ্ছে। তবু যতটা শিক্ষার বিস্তার 
হবার কথা তা হয়ান বা যে-শিক্ষাকে স্বামীজী মানুষ গড়া'র শিক্ষা বলতেন 
সে-শক্ষারও প্রবর্তন দেশে ঘটোন। মানুষই দেশের সম্পদ। সং. বাঁদ্ধমান, 
পারশ্রমী, কর্তব্যানষ্ঠ ও পরোপকারী মানুষই প্রকৃত মানুষ। আমাদের শিক্ষা 
পৃস্তকী শিক্ষা, কার্যকরী শিক্ষা নয়। আমরা স্বগ্নীবলাসী. বাকপট:. কিন্তু 
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ঠটো জগন্নাথ। স্বামীজণী ভারতের আদর্শপরায়ণতার সঙ্গে পাশ্চাত্যের কর্ম- 
কুশলতার যোগসাধন ঘটাতে চেয়োছিলেন। এককথায় শিক্ষার মাধ্যমে ধর্ম ও 
বিজ্ঞানের সমন্বয় হোক এই চেয়োছলেন। মানুষের মন উচু সুরে বাঁধা 
থাকবে, কিন্তু কাজেকর্মে নিপূণ হবে। কবামীজীর মতে ভারতের জাতীয় 
আদর্শ হচ্ছে ত্যাগ ও সেবা । অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যান্তি চেষ্টা করবে 'বহুজনহিতায় 
বহুজনসখায়' জীবনযাপন করতে। ব্যান্তগত সুখের জন্য জীবন নয়। সমাঁম্টর 
কল্যাণেই ব্যাম্টর কল্যাণ। “জল্ম থেকেই মায়ের জন্য বালপ্রদত্ত' কথার অর্থ হচ্ছে 
জন্ম থেকেই সমাষ্টর কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গীকরণ। 

মানুষই স্বামীজীর কাছে ভগবান। মানুষের মধ্যেই তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ । 
ঈশবরব্াদ্ধতে মানুষের সেবাই তাঁর কাছে ধর্ম। 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই 
জন সোঁবিছে ঈশ্বর ৷ ঈশ্বর সর্বত্র আছেন। মান্দরেও আছেন। 'কল্তু মান্দরে যে- 
বিগ্রহ আছেন, তিনি 'অচল' তিনি নড়েন-চড়েন না, কথা বলেন না। কিন্তু 
আর্ত মানুষ কথা বলে, দুঃখ জানায়, তার দুঃখ দূর করে দিলে কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করে। মান্দরের বিগ্রহ যেমন ঈশ্বরের 'বগ্রহ, মানুষও তেমন ঈশ্বরের 
বিগ্রহ । পার্থক্য এই যে একজন অবাক, আর একজন সবাক। স্বামণীজী এই 
সবাক, সচল ঈশ্বর-বিগ্রহের দুঃখ-বেদনায় অশ্রু বিসজন করতেন। তাঁর সব- 
কিছু উদ্যম এই সচল বিগ্রহকে কেন্দ্রে করে। এই গ্রহের দুঃখ দূর করাই 
ছিল তার জীবনের ব্লত। 

স্বামীজজী ভারতপ্রেমীঁ ছিলেন, কিন্তু তা এইজন্যে নয় যে ভারত তাঁর 
জন্মভূমি ছিল। ভারত তাঁর কাছে পণ্যভূমি, কারণ ভারত খাঁষর দেশ, সেই- 
সব মানুষের দেশ, যাঁরা সত্যের জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারতেন । স্বামীজশ 
ভারতকেই 'সত্য' বলে সম্বোধন করেছিলেন। বলোছিলেন ভারতের মৃত্যু হলে 
সত্যের মৃত্যু ঘটবে, ধর্ম লোপ পাবে, সমস্ত উচ্চ চিন্তা মুছে যাবে। শুধু 
ভারতের জন্যে ভারতের বেচে থাকার দরকার নয়, বিশ্বের জন্যে ভারতের 
বেচে থাকার দরকার। ভারত সমস্ত পাঁথবীর ধর্মগুরু। 

স্বামজীর আর যেসব কথা, তা কিন্তু সকল দেশের ও সকল যুগের 
জন্য। ভারত তাঁর কাছে বহুভাবে খণী, ভারতের জাতীয়তার তিনিই ছিলেন 
প্রধান উন্মেষক। কিন্তু এ তাঁর গৌণ পাঁরচয়, তাঁর আসল পারচয় তান 
মানববন্ধু। তিনি ছলেন সন্ষ্যাসী, দেশ-কালের উধের্য তাঁর দৃষ্ট। দেশপ্রেম 
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তাঁকে সংকীর্ণ করোন। সব দেশই তাঁর আপনার দেশ, সব মানুষই তাঁর 
আপনার জন। তাই অনেক কথাই তিন বলে গেছেন যা সকল দেশের সকল 
জাতির জন্য, যা স্কল যুগের মানুষের কাজে লাগতে পারে। তাঁর প্রকৃত 
কমভগবন শুরু হয় পাশ্চাত্যদেশে-আমোরকায়। তখনও আমোরকা 
ইংলণ্ডের হাত থেকে পাশ্চাত্যজগতের নেতৃত্ব 'ছনিরে 'নতে প্রারেনি কিন্তু 
তার সচনা দেখা গিয়োছল। আমেরিকার ভবিষ্যং যে উও্জবল সে-াবষয়ে 
[তান নঃসন্দেহ ছিলেন। তার ধন-সম্পদ, বাণজ্য-বাদ্ধ, উদ্ভাবনীশান্ত ও 
ফন্ত্রীশশতপ, তর কর্মকুশলতা, বান্তস্বাতন্ত্য এবং নারীজাতর প্রাত ব্যবহার 
স্বামীজীকে বশেষভাবে আকৃষ্ট করে। আমেরিকার পর তিনি ইংলন্ড. ফ্রান্স, 
জামান ইত্যাদ দেশও দেখেন। ক্রমে সমগ্র পাশ্চাত্জাতর সংঙ্গে তাঁর 
পারচয় ঘটে। ইউরোপ ও আমৌরকার শীর্ষস্থানীয় বান্ডদের সঙ্গে যেমন, 
তেমনই দারিদ্র বা অল্পাশিক্ষিত জনসাধারণের সঙ্গেও তাঁর পরিচিত হব'র 
সযোগ ঘটেছিল। পাশ্চাত্যসমাজের সর্বস্তরেই তাঁর যাতায়াত ছিল. সবন্ই 
[তান ছলেন আত মাননীয় আতাঁথ। তান বুঝতে পেরৌছলেন পাশ্চাত্য 
শ।ৃতর অভ্যুদয় সাাঁনাশ্চিত। তারা পুরুষকারের সাহাযো সমাদ্ধ ও স.ফলোর 
সবেোচ্চ চুড়ায় একদিন উঠবেই। তাদের এই করম্েৎসাহ ও শ্রমশীলতা তাঁকে 
নুণ্ধ বরে। সঙ্ঞো সঙ্গে ভারতবর্ষের দাঁরদ্যু, অন্জ্রতা, হীনম্মন্যতা, সবাঁকছুতে 
অলস ও শাথল ভাব তাঁকে ব্যাথত করে। তান চেয়োছলেন ভারতবর্যও যেন 
পাশ্চ। দেশের কমকৃশলতা অজর্ন করতে চেষ্টা করে। তার রজঃশান্তি ভারত- 
বষে আসক. ভারতবর্ষের জীবনস্লোত আরও কর্মমুখর হোক, গাঁতশশল হো।ক। 
[শহপাবলবের সঙ্গে সঞ্জো পাাঁথবীময় এক আলোড়ন সন্ট হযেছে তা তান 
লক্ষ। করোছলেন। এ আলোড়নের ফলে শুদ্রজাতির অর্থাৎ যারা শ্রমজীবী, তাদের 
অভু।থান হবে এ তিনি ভীবষ্যদবাণী করোছলেন। রাশিয়া এবং চীন এর কেন্দ্র হবে 
একথাও বলেছিলেন। ভারতেও শিল্পাবপ্লব ঘটক, ভারতেও শ.দুজাতর 
অঙ্ট্য্থান হোক এ তান চেয়েছিলেন। এই অভ্াঙ্থানের সঙ্গে সঞ্জো এক নতুন 
ভারত রূপ নেবে এই তাঁর 'বশবাস ছিল। এই নতুন ভারতকে আহ্বান করে 
৩।র অমর ভাষায় তান বলোছিলেন--'...নৃতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল 
ধরে. চাষার কুঁটর ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপাঁড়র মধ্য হতে। 
বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উন্মনের পাশ থেকে। বেরুক 


॥ র | 


কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় 
পর্বত থেকে । 

শুদ্র-জাগরণ হবে এবং সঙ্জো সঙ্জো নতুন ভারতও গড়ে উঠবে এ 
স্বামীজী নিশ্চিত জানতেন। তথাকাঁথত উচ্চশ্রেণীর পতন আঁনবার্য, এ- 
কথাও তানি বলেছিলেন। শূদ্র অর্থাৎ যারা শুধু কায়িক পাঁরশ্রম করে, অর্থাৎ 
মেহনাত মানুষ- সমাজতন্তের ভাষায় 'প্রলেতারয়েত'-_নিপীড়ত গণমানূষ। 
ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণত্বের অর্থ সংস্কৃতিবান হওয়া; মন, বুদ্ধ ও হৃদয়ের এশ্বর্ষে 
এশবর্যবান হওয়া । 'শদ্র সে-ই, কাঁয়ক শীন্তর সঙ্গে সেবাভাব যার থাকবে 
কিন্তু বাদ্ধি ও কৃঁষ্টর দিক দিয়ে যে 'নিকৃষ্ট। শদ্রজাগরণ হোক এ স্বামীজা 
চেয়োছলেন সত্য, কিন্তু এ তান কখনও চাননি যেশূদ্র-জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে 
সমস্ত ভারতবর্ষের কৃষ্টি শূদ্রত্বে নেমে যাবে। বরং তান চেয়েছিলেন এবং এ 
তব আশা ছিল যে সমস্ত জাতি ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হবে । শুধু শনা্ট একটি 
শ্রেণী বা মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যান্ত সমস্ত জ্ঞানভান্ডারের মালিক হয়ে থাকবে, 
আর অগ্াঁণত নরনারণ বাণ্চিতের হতাশ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবে এ স্বামশজণ সহ্য 
করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি চেয়েছিলেন, এ জ্ঞানভান্ডার সবার জন্য 
উন্মনস্ত হয়ে যাক, সবাইকে সৃযোগ দেওয়া হোক, আঁধকার দেওয়া হোক এ 
জ্ঞানভান্ডার আয়ত্ত করার। এ জ্ঞানভাণ্ডার' আয়ত্ত করে সবাই ব্রাহ্মণ হয়ে যাক, 
ব্রা্মণোচিত জীবনযাপন করতে চেষ্টা করুক- এই ছিল স্বামীজীর উদ্দেশ্য । 
অসাধারণ শান্তির আধার শূত্রজাতি, সেই শান্ত জাগ্রত হোক, সমগ্র জাতির 
কল্যাণে নিয়োজিত হোক__এই তাঁর কামনা। এই শান্ত শিক্ষার গৃণে শুদ্ধ ও 
সংস্কৃত হয়ে সমাজদেহের সকল অঙ্গে 'বিচ্ছারত হোক, আর সমস্ত জাতির 
চরিত্রে ব্রাহ্মণের গুণগুলি প্রতিফলিত হোক-__এই হবে সমস্ত জাতর প্রধান 
জাবনলক্ষ্য। ব্রাহ্মণের জ্ঞানপিপাসা, অনাড়ম্বর জীবন, নিরাভিমানতা, ক্ষমা, 
উদারতা প্রভৃতি গুণ- মানবচীরত্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সব জাতির পক্ষেই এই 
গুণগুলি কাম্য, বিশেষত ভারতবাসীর পক্ষে। কারণ ভারতবর্ষেই এই ব্রাহ্মণ- 
চরিত্রের ক্পনা। শুধু কল্পনা নয়, বাস্তবে রুপায়ণও হয়োছিল ভারতবর্ষে । 

নতুন ভারতে ব্রাহ্মণের জ্ঞান ও সংস্কৃতি এবং শ্রের কর্মশান্ত ও সেবার 
সুষম সমন্বয়ে এক নতুন গণ-উত্থান ঘটুক-স্বামীজীর প্রচারত কর্মসূচির 
এই দিকটাই বিশেষভাবে লক্ষণায়। রস্তান্ত সংঘর্ষের মাধ্যমে ব্রাহ্মণকে শূদুত্থে 
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নাঁময়ে দয়ে নয়, শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে শূদ্রকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করে আগামী 
দিনের বিপ্লব আসুক। বিপ্লব মানে পাঁরবর্তন, রৃপান্তর; সেই রূপান্তর 
হোক সহস্থ, সুন্দর, গঠনমূলক পথে। স্বামীজী বলতেন. 'লেভোলং আপ. 
লেভেলিং ডাউন নয়।' পাছে নিছক শূদ্র-শান্তর জাগরণেব ফলে ভারত লক্ষ্যভ্রন্ট 
হয়. তাই স্বামীজাী বলোছলেন, 'হে ভারত. ভলও না_তোমার নারীজাঁতর 
আদর্শ সীতা. সাবিত্রী, দময়ন্তী : ভূঁলও না-তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব ভাগ? 
শঙ্কর. ভূলিও না_তোমার বিবাহ, তোমার ধন. তোম,র জীবন হীন্দুয়সযথের_ 
নিজের ব্যান্তগত সুখের জন্য নহে... ।' কিন্তু শুধু ভারতকে সতর্ক করে স্বামী 
নিরস্ত হনান। তিনি বলোছলেন, 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ । অর্থাৎ ভারত 
দেখাবে কি করে শূদ্র-শান্তর সঙ্গে ব্রাক্মণ-শীন্তর যোগসাধন করা যায়। কিভাবে 
বেদান্তের সঙ্গে সমাজবাদকে সমান্বিত করা যায়। 
পাশচাতাদেশে তিনি শত্র-শীন্তর জাগরণে ধন-সমদ্ধ, ভোগসম্পদের প্রাচুর্য 
দেখেছেন । কিন্তু সেখানে জীবন লক্ষাহীন : হীন্দ্রিয়সহথের উধের্ব কোন লক্ষা নেই । 
শুধু হীন্দ্রয়সুখ নিয়ে সভ্যতা বাঁচতে পারে না-হাঁতহাস এই সাক্ষ্য দেয়। তাই 
[তান পাশ্চাতের কর্মকুশলতা ও প্রাণচাণ্চল্য দেখে খাঁশ হলেও তাদের ভোগ- 
সবস্ব জীবনপ্রণালী দেখে শঙ্কিত হয়েছিলেন। বলোহুলেন তোমরা আগ্নের- 
গিরির মুখে দাঁড়য়ে আছ। যে-কোন মূহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে; সেই 
বিস্ফোরণ পর পর দুটি মহাযুদ্ধে ঘটে গেছে। পাশ্চাত্যের মানুষের চুড়ত 
স্বার্থ সবস্বতা, লোভ. হীন্দ্রিয়পরতা প্রভাতি দেখে স্বামীক্তী উনীবংশ শতকের 
শেষ পাদে সতকর্বাণী উচ্চারণ করোঁছলেন £ তারা যাঁদ এইভাবে চলতে থাকে 
তাহ'লে আগামী পণ্টাশ বছরের মধোই তারা ভয়াবহ বিপযয় ডেকে নয়ে 
আসবে। স্বামীজীর ভবিষাদ্দুষ্টি যে মা ছিল না তার প্রমাণ প্রথম ও 
দিবতয় বিশ্বযুদ্ধ । এতেই শেষ নয়। আরও বিস্ফোরণের আশঙ্কা বিদাম ন। 
কারণ পাশ্চাতভোব জবনদর্শন বদলায়াঁন, এখনও ভে.গসর্বস্বতায় সীমাবদ্ধ । 
সেখা/ন কোন আদর্শ নেই: সেখানে আছে শুধু ভোগ আর ভোগ । ভোগ হোক 
নকন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বের মানও যেন বেড়ে যায়। তান বলতেন 
মানুষের মধ যে-দেবতা' ঘুঁময়ে আছে. তাকে জাগাতে হবে, দেবত্বে মানুষকে 
টেনে তুলতে হবে। 'শিক্ষা-দীক্ষা, ধনসম্পদ. সমাজ-জ্ীবন. ধর্মকর্ম সবাঁকছুর 
একমান্র লক্ষ্য-এই দেবত্বের বকাশ। স্বামীজী বিশ্বাস করতেন, বেদান্তের 


| ব | 


মধ্যে, ভারতের কীম্টর মধ্যে, ভারতের চিন্তার মধ্যে এই দেবত্বের বিকাশ 'কভাবে 
হতে পারে তার নিদেশ দেওয়া আছে। দেওয়া আছে সেই মন্ত্র যাতে ইহ-পরব্রের 
মিলন ঘটানো যায়, স্বর্গ ও মর্তের মধ্যে সেতুবন্ধন করা যায়। তাই ভারত তাঁর 
এত প্রিয় ছিল এবং তাই 'তাঁন বলতেন, একমান্র ভারতের "চিন্তাই বর্তমান জগংকে 
বাঁচাতে পারে । মানুষের মধ্যেই ভগবান, সেই ভগবানকে নিজের মধ্যে এবং অপরের 
মধ্যে প্রত্যক্ষ করা অর্থাং মানবসত্তাকে ভাগবতসন্তাতে পাঁরণত করা, ভগবানের 
যত গুণ. যত বিভূতি, তা আয়ত্ত করা_এ এক অভিনব কজ্পনা ! কিন্তু ভারতের 
কাছে এ কল্পনা নয়, এ বাস্তব। ভারতের খাষরা যে শুধু এই আদর্শে 
বিশ্বাসী ছিলেন তা নয়, জীবনে তাঁরা এ-আদর্শ পালন করে গেছেন। ভারত 
বহু দ্বার্দনেও এ-আদর্শকে ভোলোন, পাছে তার সুঁদনে ভূলে যায়, তাই 
স্বামীজীর সতক্বাণী£ দেবত্বের বিকাশই জীবনের লক্ষ্য। আত্মসুখ নয়, 
সকলের সুখ । আম আমার জন্য বাঁচব না, আমি আমার প্রাতিবেশনর জন্য 
বাঁচব, সমাজের জন্য বাঁচব, দেশের জন্য বাঁচব। একটা জাতির মধ্যে, একটা 
দেশের মধ্যে এরকম মানুষের সংখ্যা যত বেশী হয়_ নিঃস্বার্থ মানুষ, প্রোমিক 
মানুষ, আবার সৎ মানুষ, কমঠি মানুষ, সাহসী মানুষ, বুদ্ধিমান মানুষসেই 
রাত, সেই দেশ অগ্রগাঁতর পথে তত এগিয়ে যায়। এ অগ্র্গাত সম্ভব হবে 
যখন গানুষ নিজের মধ্যে পূর্ণতাকে প্রকাশ করতে যত্নবান হবে। পূর্ণভার 
সাধনা- অর্থাৎ পর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনা । এই সাধনারই আর এক নাম ধর্ম। এই 
বাণশই 'দয়েছেন স্বামীজী আজকের জগতে । এই বাণীই বর্তমান জগতের 
উদ্দেশে স্বামীজীর শ্রেচ্চ বাণা। 


স্বামশ লোকেশবরানম্দ 
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মর ভারত অমর ভারত 


ভারতবর্ষ ছিল স্বামীজণীর গভীরতম আবেগের কেন্দ্র..ভারতবর্ষ নিত্য 
স্পন্দিত হত তাঁর বুকের মধ্যে, প্রধনিত হত তাঁর ধমনীতে; ভারতবর্ষ 'ছিল 
তাঁর 'দিবাস্বন, ভারতবর্ষ ছিল তাঁর নিশীথের দুঃস্বন। শুধু তাই নয়। 
তান নিজেই হয়ে উঠোঁছলেন ভারতবর্ষ_রন্তে মাংসে গড়া ভারতপ্রাতিমা। 
ভারতের আধ্যাত্বিকতা, তার পাঁবন্নুতা, তার প্রজ্ঞা, তার স্বগ্ন এবং তার 
ভাবষ্যং-সব কিছুর তান ছিলেন প্রতীকপুরষ। 


ভাগনী নিবোঁদতা 


আমার ভারভ অমর ভারত 


ভারতের ইতিহাস, সংস্কাত ও জীবনাদর্শ 


যাঁদ এই পাঁথবীতে এমন কোন দেশ থাকে, যাকে 'পৃণাভূমি' নামে বিশোষত 
করা যেতে পারে, যাঁদ এমন কোন স্থান থাকে....যেখানে মানুষের ভেতর ক্ষমা, 
দয়া, পবিন্তা, শান্তভাব প্রভাতি সদগুণের বিকাশ সবচেয়ে আধক পাঁরমাণে 
হয়েছে, যাঁদ এমন কোন দেশ থাকে, যেখানে সর্বাপেক্ষা আঁধক আধ্যাত্মকতা ও 
অন্তর্দাষ্টর বিকাশ হয়েছে, তবে 'াশ্চিতভাবে বলতে পার সে আমাদের 
মাতৃভীম_এই ভারতবর্ষ ।১ 

রাজনৈতিক বা সামারক শ্রেষ্ঠতা কোন কালে আমাদের জাতীয় জীবনের 
উদ্দেশ্য নয়__কখনও ছিলও না। ...আর কখনও তা হবেও না।২ 

কিন্তু আমরা জান, ভারতবাসী কখনও ধনসম্পদের চেষ্টা করোন। 
পৃথিবীর যে-কোন জাতির চেয়ে বিপুলতর অর্থসম্পদের আঁধকারী হয়েও 
ভারতবাসী কোনাঁদন অর্থের জন্য লালায়ত হয়নি। যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষে 
এক শান্তমান জাতি ছিল. কিন্তু তার কখনও ক্ষমতার লোভ ছিল না। অন্য 
জাতিকে জয় করার জন্য ভারতবাসণ কখনও বাইরে যায়ান। গনজেদের সীমার 
মধ্যেই তারা সন্তুষ্ট ছিল, বাইরের সাথে বিবাদ করোনি। ভাবতায় জাতি কখনও 
সাম্রাজ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা করোন। পরারুম ও সম্পদ এ-জাতর আদর্শ 
[ছিল না।ৎ 

প্রাচীন উপনিষদের যুগ থেকে আমরা পাঁথবীর সামনে স্পর্ধার সঙ্গে এই 
আদর্শ প্রচার করেছি £ 'ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশহঃ সন্তান 
বা ধনের দ্বারা নয়, ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্বলাভ হতে পারে। জাতির পর 
জাতি এই প্রাতিদ্বান্দতার সম্মুখীন হয়েছে এবং বাসনার জগতে থেকে তারা 
জগৎ-রহস্য সমাধানের আপ্রাণ চেষ্টা করেছে । সকলেই বার্থ হয়েছে, প্রাচীন 
জাতগৃলি ক্ষমতা ও অর্থগৃধতার ফলে জাত অসাধূতা ও দুর্দশার চাপে 
[বল্‌প্ত হয়েছে- নতুন জাতিগুলি পতনোল্মুখ। শান্ত না যুদ্ধ, সহনশীলতা 
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আমার ভারত অমর ভারত 


না অসহিষ্ণুতা, সততা না খলঅ, বাঁদ্ধবল না বাহুবল, আধ্যাত্মরকতা না 
এীহকতা- শেষ পযন্ত কোনটি জয়ী হবে, সে প্রশ্নের মীমাংসা এখনও বাকি। 
বহু যুগ আগেই আমরা এ-সমস্যার সমাধান করোছ. সৌভাগ্য বা দুভাশ্যের 
মধ্য দিয়ে সেই সমাধান অবলম্বন করেই চলেছি এবং শেষ পর্যন্ত তাকে ধরে 
র।খতে চাই। আমাদের সমাধান_ ত্যাগ ও অপার্থিবতা। 

সমগ্র মানবজাতির অধ্যাত্মক রূপান্তর-_এইটিই ভারতীয় জীবনসাধনার 
মৃূলমন্ত, ভারতের চিরন্তন সঙ্গীতের মৃূলসুর, ভারতীয় সত্তার মেরুদণ্ডস্বরূপ, 
ভারতীয়তার ভীত্ত এবং ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান প্রেরণা ও বাণী। তাতার, 
তুকণী, মোগল, ইংরেজ--কারও শাসনকালেই ভারতের জীবনসাধনা এই আদর্শ 
থেকে কখনও বিচ্যুত হয়নি । ৪ 

প্রাচ্যের নারীদের প্রতীচ্যের আদর্শে বিচার করা ঠিক নয়। পাশ্চাতে। 
নারী পত্রী, প্রাচ্যে তিন জননী। হন্দুরা মাতৃভাবের পূজারী । সন্াসীদের 

নতি গভর্ধারণী জননীর সামনে মাটিতে কপাল ঠোঁকয়ে সম্মান দেখতে 
হয়। ভারতে পবিত্রতার স্থান খুব উপ্চুতে। « 

ভারতে পাঁরবারের কেন্দ্র হলেন মা। তাঁনই আমাদের সর্বোচ্চ আদর্শ । 
আমরা ভগবানকে বি*শবজননণী বাল, আর গভর্ধারিণী জননী হলেন সেই বিশব- 
জননীরই প্রাতানীধ। একজন মাহলা খাঁষই প্রথম ভগবানের সঞ্জো একাত্মতা 
অনুভব করেছিলেন। বেদের একটি প্রধান সন্তে তাঁর অনুভূতি লিপিবদ্ধ 
হয়েছে।...মে-জাতক ঈশ্বর-আরাধনার ভিতর 'দিয়ে ভৃঁমষ্ঠ হয়েছে, সেই হল 
আর্য; আর অনার্য সে-ই, যার জন্ম ইীন্দ্রিয়পরায়ণতার মাধ্যমে 1... 

ভারতবর্ষে শুঁচতার ধারণা এত গভীর যে. আমরা এমনাঁক 'বিবাহকে 
পর্্তি ব্যভিচার বলি-যাঁদ তা ধর্মসাধনায় পারণত না হয়।...পাঁবন্নতা, এই 
পাঁবন্ততাই হল ভারতীয় জাতির জাবন-রহস্য। * 

সংস্কৃত ভাষায় দুট প্রাচীন মহাকাব্য আছে৷... দুটিতে প্রাচীন ভারত- 
বাসীর আচার, ব্যবহার, সভ্যতা, তৎকালীন সামাঁজক অবস্থা প্রভাতি 'লাঁপবদ্ধ 
আছে। দুটির মধ্যে আবার রামায়ণ বেশশ প্রাচীন । রামায়ণকে রামের জীবন- 
চরিত বলা ঘায়।...রাম ও সীতা ভারতবাসীর আদর্শ । ভারতের ছেলেমেয়েরা, 
[বশেষত মেয়েমান্রেই সীতার পূজা করে থাকে। ভারতীয় নারীর চরম 
উচ্চাকাঙক্ষা_পরম শুদ্ধস্বভাবা, পতিপরায়ণা, সর্বংসহা সীতার মতো হওয়া ।« 


আমাপন ভারত অমর ভারত ও 


ভারতের সর্ব-সাধারণের বড় আদরের জানস মহাভারত। হোমারের কাব্য 
গ্রীকদের উপর যে-রকম প্রভাব বিস্তার করোছিল, মহাভারতও ভারতবাসীর 
উপর সেই প্রভাব বস্তার করেছে।...ধর্মভীরু অথচ দুর্বলীচত্ত বৃদ্ধ অন্ধরাজা 
ধৃতরাস্ট্রের মনে একাঁদকে ধর্ম ও ন্যায়, অন্যাদকে পূত্রবাসল্যের অন্তর্্বন্দ ; 
পিতামহ ভীম্মের মহৎ চারন্র, রাজা যাঁধা্ঠরের মহান ধর্মভাব, অপর চার 
পাণ্ডবের উন্নত চাঁরন্র- যাতে একাঁদকে মহাশোৌর্যবীর্যের সঙ্গে অন্যাদকে সব 
অবস্থায় জোত্তন্রাতা রাজা য্বাধা্ঠরের প্রত অগাধ ভান্ত ও অপূর্ব আজ্ঞাবহতার 
সমাবেশ: মানবীয় অনুভূতির পরাকাম্ঠা শ্রীকৃষ্ণের অতুলনীয় চারত্র; এবং 
'বাভন্ন নারচারব্র--তপাঁস্বনী রানী গান্ধারী, পান্ডবদের স্নেহময়ী জননী 
কুল্ত. সদা ভান্তপরায়ণা ও সাঁহঞ্ুতার প্রাতমৃর্ত দ্রৌপদী--পুরুষ-চীরন্রের 
তুলনায় যাঁরা কোন অংশে কম উজ্জল নয়--মহাভারতের এইসব এবং অন্যান্য 
শত শত চাঁরত্র এবং রামায়ণের চারন্রগীল গত হাজার বছর যাবং হিন্দুদের 
লালিত জাতীয় সম্পান্ত, তাদের ভাবধারা ও চীরন্রনীতির 'ভীন্ত। বাস্তাঁবক, 
এই রামায়ণ ও মহাভারত প্রাচীন আর্যদের জীবনচারত এবং জ্ঞানরাশর 
সুবৃহৎ ি*শবাকোষ। সভ্যতার যে-আদর্শ এতে ান্রত হয়েছে, তা লাভ করবার 
জন্য সমগ্র মানবজাতিকে এখন বহাদন চেষ্টা করতে হবে। * 

এইসব চারন্র আলোচনা করবার সময় আপনারা সহজেই বুঝতে পারবেন, 
পাশ্চাত্যের আদর্শ থেকে ভারতীয় আদর্শ কত পৃথক ।...পাশ্চাত্যদেশের 
বন্তব্য, 'ক্ম কর, কর্ম করে তোমার শান্ত দেখাও।' ভারতের বন্তৃব্য, 'দুঃখকম্ট 
সহ্য করে তোমার শান্ত দেখাও মানুষ কত বেশী জানিসের আঁধকারী হতে 
পারে, পাশ্চাত্য এই সমস্যা পূরণ করেছে; মানূষ কত অল্প নিয়ে থাকতে পারে 
ভারত এই সমস্যা পূরণ করেছে। ৯ 


বিশ্ব সভ্যতায় ভারতের অবদান 


আমাদের মাতৃভূমির প্রাত জগতের খণ অপাঁরসীম। ৯ 


যখন আম আমাদের দেশের প্রাচীন হইাঁতহাস পর্যালোচনা কার. তখন 
সমগ্র পাঁথবীতে এমন আর একটা দেশ দেখতে পাই না, যে-দেশ মানব-মনের 


৪ আমার ভারত অমর ভারত 


উন্নতির জন্য এত কাজ করেছে । এই কারণেই আম আমার জাতিকে কোনরকম 
'নন্দা কার না বা গালাগাল কার না। আম বাঁলঃ যা করেছ. বেশ হয়েছে; 
আরও ভাল করবার চেষ্টা কর। ১১ 

(খ্ীষ্ট) ধর্ম যখন কম্পনাতেও উদ্ভূত হয়ান, তার অন্তত তিনশ বছর 
আগে আমাদের ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞান সম্বন্ধেও একই কথা । প্রাচীন 
ভারতবর্ষের আর একাট দান বৈজ্ঞাঁনক-দৃম্ট-সম্পন্ন চিকিংসকের দল । স্যার 
উইলিয়ম হান্টারের মতে নানান রাসায়ানক পদার্থের আবচ্কার এবং 'বকল 
কর্ণ ও নাসকার পৃনগঠিনের উপায় নির্ণয়ের দ্বারা ভারতবর্ষ আধুঁনক 
ধচাকৎসা-বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে। অঙ্কশাস্তে ভারতের কৃতিত্ব আরও বেশী । 
বীজগাঁণত, জ্যাঁমাতি, জ্যোতীর্বদ্যা ও বর্তমান বিজ্ঞানের 'বজয়গৌরব-স্বরূপ 
মশ্রগণিত- সবগুলোরই জন্ম ভারতবর্ষে । বর্তমান সভ্যতার ভিত্তিপ্রস্তর-স্বরূপ 
সংখ্যাদশকও ভারতমনীষারই সূম্টি। দশটি সংখ্যাবাচক দশামিক (৫9617191) 
শব্দ বাস্তাঁবক সংস্কৃত ভাষার শব্দ। 

দর্শনের ক্ষেত্রে আমরা এখনও পর্য্তি অন্য যে-কোন জাতির চেয়ে অনেক 
উপরে আছি। প্রাসদ্ধ জার্মান দার্শীনক শোপেনহাওয়ারও একথা স্বীকার 
করেছেন। সঙ্গীতে ভারত জগৎকে দিয়েছে প্রধান সাতটা স্বর এবং সুরের 
[তিনাট গ্রাম সহ স্বরালাঁপ-প্রণালশী ।...ভাষাঁবজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটা এখন সর্বসম্মত 
যে, আমাদের সংস্কৃত ভাষা যাবতীয় ইউরোপাঁয় ভাষার 'ভীত্ত।. 

সাঁহত্যের ক্ষেত্রে আমাদের মহাকাব্য, কাব্য ও নাটক অন্য যে-কোন ভাষার 
শ্রেষ্ঠ রচনার সমান। জার্মানর শ্রেণ্ঠ কীব আমাদের শকুন্তলা নাটক সম্বন্ধে 
সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে বলেছেন যে. এতে “স্বর্গ ও পাঁথবী সাম্মীলত'। 'ঈসপস 
ফেবলস' নামে প্রসিদ্ধ গল্পমালা ভারতেরই দান_কারণ, ঈসপ তাঁর বই-এর 
উপাদান নিয়েছিলেন একটা প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে । 'আযরাবিধান নাইটস' 
নামক 'বখ্যাত কথাসাহত্য, এমনাঁক এসনডারেলা ও বরবাঁটর ডাঁটা' গল্পেরও 
উৎপান্ত ভারতেই। শল্পকলার ক্ষেত্রে ভারতই প্রথম তুলো ও লাল রং উৎপাদন 
করে; এবং সবরকম অলঙ্কার তৈরীতেও বিশেষ দক্ষতা দেখায় । চান ভারতেই 
প্রথম তৈরা হয়েছিল। ইংরেজ 'সুগার' কথাটি সংস্কৃত শক্করা থেকে তৈরী । 
সবশেষে বলা যেতে পারে দাবা, তাস ও পাশা খেলা ভারতেই আবিজ্কৃত হয়। 

বস্তৃত, সব 'দিক দিয়ে ভারতবর্ষের উৎকর্ষ এত বিরাট ছিল যে, দলে দলে 


আমার ভারত অমর ভারত রে 


বুভুক্ষু ইউরোপায়রা ভাগ্যের খোঁজে ভারতের সীমান্তে উপাঁস্থত হতে থাকে 
এবং পরোক্ষভাবে এই ঘটনাই পরে আমোঁরকা আঁবচ্কারের কারণ হয় । ৯২ 

ভারতের ইতিহাসে কেউ এমন একাঁট যুগ দোঁখয়ে দিন দৌখ, যে-যুগে 
সমগ্র জগংকে আধ্যাত্মিকতা দ্বারা পরিচ্গালত করবার মতো মহাপুরূষের 
অভাব ছিল £ কিন্তু ভারতের কার্যপ্রণালম আধ্যাত্বক-সেকাজ রণবাদ্য বা 
সেনাবাঁহনীর আঁভযানের দ্বারা হতে পারে না। ভারতের প্রভাব চিরকাল 
পাঁথবীতে নিঃশব্দ শীশরপাতের মতো সকলের অলক্ষ্যে সণ্চারত হয়েছে 
অথচ পাঁথবীর সবচেয়ে সুন্দর ফুলগুলি ফুটিয়ে তুলেছে । ১: 


ভারতশীম্ জীবনে ধর্মের স্থান 


আমাদের এই পাঁবন্ন মাতৃভূমির মূলভাত্ত, মেরুদণ্ড বা জীঁবনকেন্দ্র_ 
একমারর ধর্ম। অন্যে রাজনীতির কথা বলুক, বাঁণজা-বলে অগাধ ধনরাঁশ 
উপাজনের গৌরব, বাঁণজ্যনশীতর শান্ত ও তার প্রচার, বাহ্যক স্বাধীনতা- 
লাভের অপূর্ব সুখের কথা বলুক । 'হন্দু এসব বোঝে না. বুঝতে চায়ও না। 
তার সঙ্গে ধর্ম, ঈশবর, আত্মা, মযান্ত প্রভাতি সম্বন্ধে কথা বলুন ..অন্যান্য দেশের 
তথাকাঁথত অনেক দার্শানকের চেয়ে আমাদের দেশের সামান্য কৃষকের পর্যন্ত 
এসব তত্ব সম্বন্ধে অনেক বেশী জ্ঞান আছে।.. 

এখনও আমাদের জগংকে শেখাবার কিছ আছে। এইজন্যই শত শত 
বছরের অত্যাচার এবং প্রায় হাজার বছরের বৈদোৌশক শাসনের পাড়া 
সত্বেও এই জাত এখনও জনীবত আছে। এই জাত এখনও জশীবত, কারণ 
এখনও এই জাতি ঈশ্বর ও ধর্মর্প মহারত্রকে পারত্যাগ করেনি। ৮ 

আম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্দেশে অনেক ঘুরেছি, জগতের সম্বন্ধে আমার 
[কিছুটা আভজ্ঞতা আছে। দেখলাম-সব জাঁতরই এক-একটা প্রধান আদর্শ 
আছে, সোৌটই সেই জাতির মেরুদণ্ডস্বর্প। রাজনশীতই কোন কোন জাতির 
জীবনের মূলাভীত্ত, কারও বা সামাঁজক উন্নীত, কারও বা মানাঁসক উন্লাতি- 
বিধান, কারও বা অন্য কিছু। কিন্তু আমাদের মাতৃভূমির ক্ষেত্রে ধর্ম, একমান্ 
ধর্মই হল তার জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি। ধর্মই আমাদের জাতীয় জাঁবনের 
মেরুদন্ড; আমাদের জাবন-প্রাসাদের মৃূলভিত্তি এই ধর্মের উপরেই 
*থাপিত। ৯৫ 


ঙ আমার ভারত অমর ভারত 


রোমের কথা মনে করুন। রোমের জাতীয় লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্য-প্রাতিষ্ঠা ও 
তার বস্তার। যে-মুহূর্তে এই সাম্রাজ্যবাদে বাধা পড়ল, অমান রোম চু- 
িচূর্ণ হয়ে ধ্বংস হল। গ্রীসের আদর্শ ছিল বাদ্ধবাত্ত। যে-মুহূর্তে বাদ্ধির 
ক্ষেত্রে সঙ্কট দেখা দিল, গ্রীসও অতাঁতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেল। ঠিক এই 
অবস্থাই বর্তমান কালের স্পেন ও অন্যান্য নতুন দেশগুলোর হয়েছে। প্রত্যেক 
জাতিরই এ পাঁথবীতে একটা জীবনলক্ষ্য থাকে। যতক্ষণ এই লক্ষ্যটার উপর 
কোনও আঘাত না আসে ততক্ষণ বাধা-বিপাত্ত স্তেও জাতি বেচে থাকে; 'কন্তু 
যে-মূহূর্তে সেই আদর্শটা ধ্বংস হয়, সঙ্গে সঙ্গে এ জাতিরই মৃত্যু ঘটে। 

ভারতে সেই প্রাণশান্ত আজও অব্যাহত। এই শান্ত ভাবতবাসীঁ কখনও ত্যাগ 
করেনি। ভারতীয়দের সবরকম কুসংস্কার সত্তেও এই প্রাণশাস্ত আজও জাঁতর 
জীবনে একইভাবে বইছে। আঁতি ভয়ানক ঘণ্য কুসংস্কারে ভারতবর্ষ পূর্ণ । 
তাতে কিছুই আসে যায় না। জাতির জীবনপ্রবাহ ও জীবনের উদ্দেশ্য আজও 
তেমনিই আছে।... 

ভারতবর্ষের আদর্শ_ভগবান, একমান্র ভগবান। যতাঁদন ভারতবর্ষ মত্যুপণ 
করেও ভগবানকে ধরে থাকবে, ততদিন তার আশা আছে। ১ 

হিন্দুরা ধর্মের ভাবে খায়-দায়, ধর্মের ভাবে ঘুমোয়, ধর্মের ভাবে চলাফেরা 
করে, ধর্মের ভাবে বিয়ে করে, ধমেরি ভাবে দস্য্বাঁত্ত করে । ...এ-জাতির লক্ষ্য ও 
প্রাণশাক্ঠ- ধর্ম। এই ধর্মের উপর হাত পড়ৌন বলেই জাতি এখনও বে 
আছে। ৯৭ 

সঙ্গীতে যেমন একটা প্রধান সুর থাকে-অন্যান্য সুরগুলো তার অধীন, 
তারই অনুগত হলে তবে সঙ্গীতে লয়' ঠিক হয়ে থাকে, এখানেও তা-ই করতে 
হবে। এমন জাত থাকতে পারে, যার মূলমন্ত্র রাজনোতক প্রাধান্য; ধর্ম এবং 
অন্যান্য সব বিষয় নিশ্চয়ই তাদের এই মূল উদ্দেশ্যের নীচে স্থান গ্রহণ করবে। 
কিন্তু এই আর একটি জাতি, যার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ধর্ম ও বৈরাগ্য; যার 
একমাত্র মূলমন্ত্-এ জগৎ অসার, দুঁদনের ভ্রমমান্ন। ১, 


অমর ভারত আমার ভারত 


[বিদেশে আসবার আগেও আমি ভারতবর্ষকে ভালবাসতাম। কিন্তু এখন 
(বিদেশ থেকে ফেরবার সময়) মনে হচ্ছে, ভারতের প্রাতাট ধূলিকণা আমার কাছে 


আমার ভারত অমন্ন ভারত ণ 


পাঁবত্র, ভারতের বাতাস আমার কাছে পাঁবত্ত। ভারত আমার পুণ্যভূমি; আমার 
তীর্থস্থান । ১৯ 

আমরা সকলেই ভারতেব অধঃপতন সম্বন্ধে শুনে থাকি । একসময় আমিও 
তা 1বশবাস করতাম। কিন্তু আজ আঁভক্্রতার দ্‌ঢরভূমিতে দাঁড়য়ে, সংস্কারমনু্ত 
দৃঘ্টি নিয়ে, সর্বোপরি সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসে অন্য দেশের আঁতরাঞ্জত চিত্রগ্ীলর 
ব্তবর্‌প প্রত্যক্ষ করে সাঁবনয়ে স্বীকার করাছ, আমার ভূল হয়োছল। 

হে পবিত্র আর্ধভূমি. তোমার তো কখনও অবনাতি হয়ান। কত রাজদণ্ড চূর্ণ 
হয়ে দরে নাক্ষিপ্ত হয়েছে, কত শান্তর দণ্ড হস্তান্তাঁরত হয়েছে, কিন্তু ভারত- 
বর্ষে রাজা ও রাজসভা অতি অল্প লোককেই প্রভাঁবত করেছে। উচ্চতম থেকে 
[ন*্নতম পযন্ত বিশাল জনসমান্ট আপন আনবার্য গাতপথে ছুটে চলেছে। 
াঙীম জশবনন্ত্রাত কখনও মৃদু অর্ধচেতনভাবে, কখনও প্রবল জাগ্রতভাবে 
প্রবাহ ও হয়েছে। শত-শতাব্দীর সমুজ্জবল শোভাযাত্রার সামনে আম স্তীম্ভত 
বিস্ময়ে দণ্ডায়মান। সে শোভাযান্রার কোন কোন অংশে আলোকরেখা 'স্তামিতপ্রায়, 
পরক্ষণেই তা আবার দ্বিগুণ তেজে ভাস্বর। আর তারই মাঝখানে আমার দেশ- 
জননগ রানীর মতো পদাঁবক্ষেপে পশুমানবকে দেবমানবে রূপান্তরিত করবার 
বত 'নয়ে মাহমময় ভাঁবষ্যতের দিকে অগ্রসর । স্বর্গ বা মর্তের কোন শাল্তরই 
সাধা নেই এ জয়যান্রার গাতিরোধ করে । ২০ 

হে আমার স্বদেশবাসিগণ, আমার বন্ধুগণ, আমার সন্তানগণ, আমাদের এই 
জাতীয় অর্ণবপোত বহু শতাব্দ যাব লক্ষ লক্ষ মানুষকে জীবনসমুদ্ের অপর 
পারে অমৃতধামে বহন করে নিয়ে গেছে ।...আজ হয়তো তোমাদের নিজের দোষেই 
সেই জাহাজে দু-একটা 'ছদ্র হয়েছে, সেই জাহাজ হয়তো একটু খারাপও হয়ে 
গেছে। তাই বলে তোমরা ক এখন তার 'নন্দা করবে 2 জগতের সমস্ত 'জাঁনিসের 
চেয়েও যেীজনিস আমাদের আঁধক কাজে এসেছে. এখন কি তার উপর আঁভশাপ 
বর্ষণ করা উচিত; যাঁদ এই জাতীয় জাহাজে_ আমাদের এই সমাজে 'ছদ্র হয়ে 
থাকে তথাপি আমরা তো এই সমাজেরই সন্তান। আমাদেরই তো এ ছিদ্ু 
বন্ধ করতে হবে। এসো সানন্দে, হৃদয়ের রন্ত দিয়ে আমরা এই কাজ সম্পন্ন কার। 
অ:র যাঁদ আমরা তা না পার, এসো আমরা মরবার জনা প্রস্তুত হই। আমরা 
আমাদের বুদ্ধি খাটিয়ে এ ছিদ্ু বন্ধ করব; কিন্তু কখনই এর নিন্দা করব না। 
এই সমাজের বিরুদ্ধে একটাও কর্কশ কথা বোলো না। আমি একে ভালবাসি 
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এর অতাঁত মহত্তের জন্য। আমি তোমাদের সকলকে ভালবাস-কারণ তোমরা 
দেবতাদের বংশধর, মহামাহমান্বিত পূর্বপুরুষদের সন্তান। কি করে আম 
তোমাদের গাল দেব, আভশাপ দেব? না, কখনই না। তোমাদের সবপ্রকার 
কল্যাণ হোক। 

হে আমার সন্তানগণ, আমার সমগ্র পাঁরকজ্পনাঁট আম তোমাদের কাছে 
ব্ন্ত করতে এসেছি। যাঁদ তোমরা আমার কথা শোন, আম তোমাদের সঙ্গে 
কাক করতে প্রস্তুত। যাঁদ না শোন, এমনাঁক আমাকে যাঁদ ভারতভূমি থেকে 
পদাঘাত করে বের করে দাও, তবুও আঁম তোমাদের কাছে ফিরে আসব। ফিরে 
এসে বলবঃ আমরা সকলে ডুবতে বসোঁছ। সেইজন্যই আম তোমাদের মধ্যে 
এসেছি । আর যাঁদ আমাদের ডুবতেই হয়, আমরা সকলে একসঙ্গেই যেন ডুবি 
কিন্তু কারও প্রত কোন কট্াীন্ত কোন আভশাপ যেন আমাদের মুখ থেকে বার্ধত 
না হয়। ২১ 


“হে ভারত, ভুলিও না' 


হে ভারত. ভুলিও না--তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবন্রী, দময়ন্তী; 
ভূলিও না-তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগন শঙ্কর; ভুলিও না-তোমার বিবাহ, 
তোমার ধন, তোমার জাবন হীন্দ্রয়সখের নিজের ব্যান্তগত স:খের জন্য নহে, 
ভুলিও না-তুঁম জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বাঁলপ্রদত্ত; ভুলিও না-তোমার সমাজ 
সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামান্্; ভূলিও না_ নীচজাতি, মূর্খ, দাঁরদ্র, অজ্ঞ, মাচ, 
মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই ! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর: সদর্পে বল__ 
আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল- মূর্খ ভারতবাসী. দাঁরদ্রু ভারত- 
বাস. ব্রাহ্মণ ভারতবাস, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই: তুমিও কটমাতর বস্ত্রা 
বৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল--ভারতবাসী আমার ভাই. ভারতবাসী আমার প্রাণ, 
ভারতের দেবদেবী আমার ঈশবর, ভারতের সমাজ আমার শশুশয্যা, আমার 
যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই-ভারতের মাত্তকা 
আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিন-রাত, 'হে গোৌরী- 
নাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দূর্বলতা কাপুর্ষতা দূর 
কর. আমায় মানুষ কর।” ২ 


অবনাতর কারণ 


জ।তশয় মহাপাপ- জনসাধারণকে অবহেলা 


আমার মনে হয়, দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল 
জাতীয় পাপ এবং ত-ই আমাদের অবনাঁতর অন্যতম কারণ ।১ 

এ যারা চাষাভূষা তাঁতি-জোলা ভারতের নগণ্য মনুষ্য বিজাঁতঙ-বাঁজত 
স্বজাতি-নন্দিত ছোট জাত, তারাই আবহমানকাল নীরবে কাজ করে যাচ্ছে, 
তাদের পাঁরশ্রমফলও তারা পাচ্ছে না।* 

ভারতের দাঁরদ্র, ভারতের পাঁতিত, ভারতের পাপণীদের সাহায্য করবঝ'র কোন 
বন্ধু নেই। তারা যতই চেস্টা করুক. তাদের উঠবার উপায় নেই। তারা দন দিন 
ডুবে যাচ্ছে। নিষ্ঠুর নৃশংস সমাজ তাদের উপর ক্রমাগত যে-আঘা৩ করছে, 
তার বেদনা তারা 'বলক্ষণ অনুভব করছে, কিন্তু তারা জানে না- কোথা থেকে 
এ আঘাত আসছে। « 

ভারতের সমস্ত দ্দশার মৃূল_জনসাধারণের দারদ্যু। ..পুরোহত-শীল্ত 
ও পরাধীনতা তাদের শত শত শতাব্দী ধরে নিষ্পোষিত করেছে. অবশেষে তারা 
ভুলে গেছে যে, তারাও মান্য । ১ 


জনসাধারণকে বণনা ইতিহাস থেকে সাক্ষ্য 


শত শত শতাব্দী ধরে প্রাচীন ভারত তার প্রধান দুই জাতির- রাক্গণ ও 
দ্কাত্রয়ের উচ্চাঁভলাষ চাঁরতার্থ করবার যুদ্ধক্ষেত্র ছিল। 

একাঁদকে পুরোহিতরা সাধারণ প্রজাদের উপর রাজাদের অইবধ সামাজিক 
অত্যাচার নিবারণে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এই প্রজাদেরকে ক্ষান্রয়রা তাদের 
'ন্যায়সঙ্গত খাদা' বলে ঘোষণা করতেন। অন্যাদকে ক্ষান্রয়রাই ছিলেন ভারত- 
বর্ষে একমান্র শানক্তসম্পন্ন জাতি, যাঁরা পরোহিতিদের আধ্যাঁত্মক অত্যাচার এবং 
সাধারণ মানুষকে বেধে রাখবার নিত/নতুন ক্রম-বর্ধমান ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করে কিছু পারমাণে সফল হয়েছিলেন। 

উভয় জাতির এই সঙ্ঘর্য শুরু হয়েছিল আঁত প্রাচীনকালেই। সমস্ত 
শ্রুতির ভিতরেই তা স্পম্টভাবেই ধরা পড়ে। সাময়িকভাবে এই বিরোধ কমে 


৯০ আমার ভারত অমর ভারত 


এসোছল, যখন ক্ষান্রয়দের এবং জ্ঞানকাণ্ডের নেতা শ্রীকৃষ্ণ সামঞ্জস্যের পথ 
দেখিয়ে দিলেন। তার ফল গতার শিশক্ষা_যার মধ্যে মূর্ত ধর্ম দর্শন ও 
উদারতার সারবস্তু ।... 

সাধারণ দাঁরদ্রু মূর্খ প্রজার উপর প্রতূত্ব করবার উল্চাকাঙ্ক্ষা দুই জাতির 
মধ্যেই ছিল, সতরাং বিরোধ আবার প্রবলভাবে জেগে উঠল। আমরা সেই 
সময়কার যে সামান্য সাহত্য পাই, তা সেই প্রাচীন প্রবল বিরোধের ক্ষীণ 
প্রাতিধ্থান মান্র, কিন্তু অবশেষে ক্ষান্রয়ের জয় হল, জ্ঞানের জয় হল, স্বাধীনতার 
জয় হল। আর কর্মকান্ডের প্রাধান্য রইল না। এর আঁধকাংশই চিরকালের 
জন্য চলে গেল। 

এই উত্থানের নাম বৌদ্ধ সংস্কার । এই উত্থান ধর্মের দিক 'দয়ে কর্মকান্ড 
থেকে মৃন্তি সূচনা করছে, আর রাজনশীতির ক্ষেত্রে ক্ষত্িয়ের দ্বারা পুরোহিত- 
প্রাধান্যের বিনাশ নিশি করছে। 

[বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, প্রাচীন ভাব্তের সর্বশ্রেষ্ঠ যে দুই 
মহাপুরুষ জন্গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা দুজনেই--কৃষ ও বৃদ্ধ দুজনেই-- 
ক্ষা্নয় ছলেন। আরও লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই দুই দেব-মানবই স্তী- 
পুরুষ জাতি-বর্ণ 'নার্বশেষে সবার জন্যই জ্ঞানের দ্বার খুলে 'দিয়েছিলেন। 

অদ্ভূত নৌতিক বল সত্তেও বৌদ্ধধম' প্রাচীন মত ধংস করতেই বেশী 
আগ্রহী ছিল। এর আঁধকাংশ শান্তই কেবলমাত্র নৌতমূলক প্রচেষ্টায় ব্যায়ত 
হওয়ায় বৌদ্ধধর্মকে তার জন্সর্ভীম থেকে প্রায় অবল.স্ত হতে হল। যেটুকু 
অবাশম্ট রইল, তা-ও পূর্ণ হয়ে উঠল এমন সব কুসংস্কার এবং 'ক্রয়াকাণ্ডে, 
যা বৌদ্ধধর্ম যেসব কুসংস্কার ও ক্রিয়াকাণ্ড দমনে সচেম্ট হয়োছিল, তার চেয়েও 
শতগুণে বীভৎস ।... 

এইভাবে, নরশ্রেন্ঠ ভগবান বুদ্ধদেব যে জীবন-প্রবাহকে গাঁতিশীল করে- 
ছিলেন, তা-ও পৃতিগন্ধময় বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হল। ভাবতবর্ষকে এরপর 
কয়েক শতাব্দী ধরে অপেক্ষা করে থাকতে হল, যতাদন না ভগবান শঙ্করের 
আবির্ভাব হল; এবং তাঁর কিছু পরে পরেই এলেন রামানুজ ও মধবাচার্য।.. 

এর ফলে ভারতে আবার বেদের অভ্যুদয় হল-বেদান্তের পুনরুখান হল। 
এরকম বেদান্তের চর্চা আর কখনও হয়নি; গৃহস্থেরা পর্যন্ত আরণ্যক পাঠ 
করতে লাগলেন। 


অবনাঁতির কারণ ১১ 


বৌদ্ধধর্ম-প্রচারে ক্ষন্রিয়েরাই প্রকৃত নেতা ছিলেন এবং দলে দলে তাঁরাই 
বৌদ্ধ হয়োছলেন। সংস্কার ও ধর্মান্তরকরণের উৎসাহে লোকপ্রচালত ভাষা- 
গুলির চর্চাই প্রবল হয়ে উঠোছিল। সংস্কৃত ভাষাকে উপেক্ষা করা হয়োছল। 
এবং অধিকাংশ ক্ষন্রিয়ই বোদক সাহত্য এবং সংস্কৃত শিক্ষার সঙ্গে সংস্পর্শ 
শূন্য হয়ে পড়েছিলেন। কাজেই দাঁক্ষণাত্য থেকে (বোদক সাহত্য এবং 
সংস্কৃত ভাষা নির্ভর) এই যে সংস্কার-তরঙ্গ উঠল, তাতে কিছু পাঁরমাণে 
ব্রাহ্মণ পৃুরোহিতদেরই শুধু উপকার হল। ভারতের অবশিষ্ট লক্ষ লক্ষ 
লোকের জন্য তা আগের চেয়েও অনেক ভয়ঙ্কর বন্ধনের সাম্ট করল। 

ক্ষত্রিয়রাই চিরকাল ভারতের মেরুদণ্ডস্বর্প। সৃতরাং তাঁরাই বিজ্ঞান 
এবং স্বাধীনতারও পাঁরপোষক। দেশকে কুসংস্কারমুস্ত করবাব জন্য বারবার 
তাঁদের বজ্রকণ্ঠ ধৰনিত হয়েছে । এবং ভারত-ইাতিহাসে চিরকাল এই ক্ষাতয- 
শীল্তই পুরোহিতকুলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাধারণকে রক্ষা করবার জনা 
দুভে্দ্য প্রাচীররূপে দণ্ডায়মান ছিলেন। যখন এই ক্ষা্য়দ্দর আঁধকাংশই 
অন্্রতায় নিমগ্ন হল এবং অপর অংশ মধা এশিয়ার বর্বর জ্ঞাঁতগুলির সঙ্গে 
রন্ত-সম্পর্ক স্থাপন করে ভারতবর্ষে পুরোহত-প্রাধান্য স্থাপনে তরবারি প্রয়োগ 
করল, তখনই দেশে পাপের মাত্রা পূর্ণ হল এবং ভারতভূমি একেবারেই ডুবে 
গেল। ভারতবর্ষ কখনই উঠবে না_যাঁদ না ক্ষন্রিয়শান্ত জেগে উঠে নিজেকে 
মুন্ত করে এবং অবাঁশষ্ট জাতির পায়ের বোঁড় ভাঙতে সচেম্ট হয।: 

এই জাতি ডুবছে। লক্ষ লক্ষ লোকের আঁভশাপ আমাদের মাথায় রয়ছে 
লক্ষ লক্ষ লোক-যাদের আমরা অদ্বৈতবাদের কথা বলোছ. ?কল্ত্‌ প্রাণপণে 
ঘৃণা করোছ. যাদের 'বরুদ্ধে আমরা “লোকাচারের' মতবাদ আঁবিচ্কার করেছি, 
যাদের আমরা মুখে বলোছ-_সকলেই সমান, সকলেই সেই এক রুক্ষ, কিন্তু তা 
কাজে পারণত করবার 'বন্দযোন্ত্র চেষ্টা কাঁরাঁনি। * 


ধের নামে সাধারণকে শোষণ 
হন্দুধর্মের মতো আর কোন ধর্মই এত উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা প্রচার 


করে না, আবার হিন্দুধর্ম যেমন পৈশাচিকভাবে গরীব ও পাতিতের গলায় পা 
দেয়, জগতে আর কোন ধর্ম এরূপ করে না।« 


৯ আমার ভারত অনর ভারত 


সকলে চেশ্চাচ্ছেন, আমরা বড় গরীব, কিন্তু ভারতের দাঁরদ্রের সহায়তা 
করবার কয়টা সভা আছে? কজন লোকের লক্ষ লক্ষ অনাথের জন্য প্রাণ 
কাঁদে? হে ভগবান, আমরা কি মানুষ! এ যে পশুবং হাঁড়-ডোম তোমার 
বাড়ীর চাঁরাঁদকে, তাদের উন্নাতির জন্য তোমরা কি করেছ, তাদের মূখে এক 
গ্রাস অন্ন দেবার জন্য কি করেছ, বলতে পারো ? তোমরা তাদের ছোঁও না, "দূর 
দূর কর। আমরা কি মানুষ? এ যে তোমাদের হাজার হাজার সাধু-ব্রাহ্মণ 
ফিরছেন, তাঁরা এই অধঃপাঁতিত দাঁরদ্র পদদলিত গরীবদের জন্য ক করছেন ? 
খালি বলছেন, 'ছঃয়ো না, আমায় ছুয়ো না।' এমন সনাতন ধর্মকে কি করে 
ফেলেছে ! এখন ধর্ম কোথায় ১ খাল ছংংমার্গ--আমায় ছঃরো না, ছঃয়ো না। " 


সর্বনাশের মূল পৌরোহিত্য 


পৌরোহিত্যই ভারতের সর্বনাশের মূল। নিজের ভাইকে নীচে নামিয়ে 
কেউ কি নিজে অধঃপতন এাঁড়য়ে থাকতে পারে 2...(আমাদের) পূর্বপুরুষদের 
আবিচ্কৃত সর্বশ্রেন্ঠ সত্য এই যে. বি*শবজগৎং এক। কোন মানুষ 'নাজের কিছ_- 
মান আনম্ট না করে কি অন্যের আনস্ট করতে পারে 2 ব্রাহ্মণ ও ক্ষান্রয়দের 
অত্যাচার-সমন্ট চক্রবাদ্ধহারে তাদেরই উপর ফিরে এসেছে, এই হাজার বছরের 
দাসত্ব ও অপমানে তারা আনবার্য কর্মফলই ভোগ করছে। * 


অধঃপতনের আর এক কারণ-শিক্ষার সুযোগ 
স্বল্পসংখ্যকের মধ্যে আবদ্ধ রাখা 


ভারতবর্ষের যে সর্বনাশ হইয়াছে. তাহার মূল কারণ এঁটি-রাজশাসন ও 
নমভবলে দেশের সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ করা । ১০ 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মূল পার্থকা এই যে, পাশ্চাত্যদেশে জাতীয়তাবোধ 
আছে, আর আমাদের তা নেই। অর্থাৎ শিক্ষা ও সভ্যতা এখানে (পোশ্চাত্যে) 
সর্বজনীন-জনসাধারণে অন্প্রাবষ্ট। ভারতবর্ষে আর আমোরকায় উচ্চবর্ণের 
মানুষের অবস্থা একই রকম, কিন্তু দুদেশের নীচুতলার মানুষের মধ্যে 'বরাট 
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ফারাক। ইংরেজের পক্ষে ভারত জয় করা এত সহজ হয়েছিল কেন ? কারণ, তারা 
একটি সজ্ববদ্ধ জাতি ছিল, আর আমরা তা ছিলাম না। কোন মহৎ মানুষের 
মৃত্যু হলে, আমাদের দেশে বহু শতাব্দী ধরে অপেক্ষা করতে হয় আর একজন 
মহৎ মানুষের জন্য; 'কন্তু পাশ্চাত্যে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে স্থান পূর্ণ হয়ে 
যায়। .দেশে মহৎ মানুষের নিদারুণ সঙ্কট দেখা দিয়েছে ।...কারণ, পাশ্চাত্যে 
মহৎ মানুষের আবর্ভাবের ক্ষেত্র ব্যাপক. বিস্তৃত; আমাদের দেশে তা আত 
সঙ্কীর্ণ। 'ত্রশ কোট (বর্তমানে প্রায় সত্তর কোট) আঁধবাসীর দেশ হওয়া 
সত্তেও ভারতবর্ষে কতীপুরুষদের উদ্ভবক্ষেত্র সঙ্কর্ণ_তুলনায়, পাশ্চাত্যের তিন, 
চার টকংবা ছয় কোট মানুষের দেশগালতে সেই ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত । এর কারণ, 
পাশ্চাতের দেশগযীলতে শীক্ষিত নরনারনর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী ।. আমাদের 
গাতীয় ভীবনের এটি একটি বিরাট ব্রুট এবং এই ্রাট দূর করতেই হবে। ১৯ 


মানুষকে শেখানো হয়েছে-তারা কিছুই নম 


শত শত শতাব্দী যাবৎ মানুষকে তার হানত্বজ্ঞাপক মতবাদসমূহ শেখানো 
হযেছে. তাদেরকে শেখানো হয়েছে-তারা কিছুই নয়। সবন্র সাধারণ মানুষকে 
ঢচরকাল বলা হয়েছে তোমরা মানুষ নও। শত শত শতাব্দী যাবং তাদেরনক 
এইভাবে ভয় দেখানো হয়েছে : ক্রমশ তারা সাঁতা সাঁতাই পশ্‌স্তরে নেমে গেছে। 
তাদেরকে কখনও আত্মতত্ব শুনতে দেওয়া হয়ানি। ৯২ 


অকর্মপ্যতা এৰং নচতা 


নিজেরা কিছু করে না এবং অপরে কিছু কিছু কাঁরতে গেলে ঠাট্টা কবে 
উাঁড়য়ে দেয়--এই দোষেই আমাদের জাতের সর্বনাশ হইয়াছে । হদয়হ*ঈনতা 
উদ্যমহণীনতা সকল দুঃখের কারণ। অতএব এঁ দুইটি পাঁরত্যাগ করিবে । কার 
মধ্যে ক আছে. কে জানে প্রভু বনা। সকলকে 9020118110/ (সুযোগ) দাও। 
পরে প্রভূর ইচ্ছা। সকলের উপর সমান প্রীত বড়ই কাঠন;কন্তু তানা হলে 
মুন্ত হবে না। ১০ 


১৪ আমার ভারত অমর ভারত 
অবনাতর আর এক কারণ- অপর জাতর সঙ্গো না মেশা 


আমার মতে আমাদের জাতীয় অবনাঁতর মূল কারণ অপর জাতির সঙ্গো 
না মেশা। সোৌটই এ অবনাতর একমাত্র কারণ। পাশ্চাত্যের সঙ্গে আমরা 
কখনই পরস্পরের ভাব তুলনামূলকভাবে আলোচনা করবার সুযোগ পাহীন। 
আমরা চিরকাল কৃপমণ্ডূক হয়েই থেকেছি। 

কোন ব্যান্ত, কোন জাতই অপরকে ঘৃণা করলে জীবত থাকতে পারে না। 
যখনই ভারতবাসীরা 'ম্লেচ্ছ' শব্দ আবচ্কার করল ও অপর জাতির সঙ্গে 
সর্বাবধ সংস্্ব পাঁরত্যাগ করল, তখনই ভারতের অদৃন্টে ঘোর সর্বনাশের 
সূত্রপাত হল। ৯, 

অপরকে ঘৃণা করতে থাকলে কেউই 'নজে অবনত না হয়ে থাকতে পারে 
না।...এর আনবার্ ফল এই হল যে, যে-জাত প্রাচীন জাতিগুলর মধ্যে 
সকলের শীর্ষস্থান আঁধকার করেছিল, সেই জাতই এখন সব জাতর মধ্যে 
তুচ্ছতাঁচ্ছিল্য ও ঘৃণার বস্তু হয়ে দাঁড়য়েছে। ১, 


সঙ্ঘবদ্ধতার অভাব 


তোমাদের জাঁতর মধ্যে 07290129602 শান্তর একেবারেই অভাব। এ এক 
অভাবই সকল অনর্থের কারণ । পাঁচজনে মলে একটা কাজ করতে একেবারেই 
নারাভ। 07,81)12819)-এর প্রথম আবশ্যক...90069191000 1 -১ 


আমরা দুবল 


আমাদের উপনিষদ্‌ যতই বড় হোক, অন্যান্য জাতির সঞ্জো তুলনায় 
আমাদের প.বপুরুষ খাঁষরা যতই বড় হোন, আম তোমাদের স্পম্ট ভাষায় 
বলাছি -আগরা দ:র্কল. অত্যন্ত দুর্বল। প্রথমত আমাদের শারশীরক দুর্বলতা । 
এই শ৷রীরক দুর্বলতা আমাদের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ দুঃখের কারণ। আমরা 
অলস. আমরা কাজ করতে পার না; একসঙ্গে মিলিত হতে পার না; আমনা 
পরস্পরকে ভালবাসি না; আমরা ঘোর স্বার্থপর; আমরা তিন জন মালত হতে 
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পাঁর না; আমরা পরস্পরকে ঘণা করে থাঁক, ঈর্ষা করে থাঁক।...আমরা 
তোতাপাখির মতে অনেক কথা বাল, কিন্তু কখনো সেগুলি কার না। মুখে 
বলা অথচ কাজে না করা আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। ক এর কারণ? 
শারীরক দুর্বলতা । দুর্বল-মাষ্তঙ্ক িছু করতে পারে না, আমাদের সবল- 
মাস্তিভক হতে হবে। ১৭ 


মধ্যরেখার দু্দশায় আমরা 


এখন একে দাঁরদ্র, তার ওপর আমরা 'ইতোনম্ট্ততোত্রম্টঃ' হয়ে যাচ্ছ। 
জাতীয় যে গুণগুঁল ছিল. তা-ও যাচ্ছে -পাশ্চাত্যদেশেরও ছুই পাচ্ছ না] 
চলা-বসা কথাবার্তায় একটা সেকেলে কায়দা ছিল, তা উৎসন্ন গেছে, অথট 
পাশ্চাত্য কায়দা নেবারও সামর্থ্য নেই। পুজা-পাঠ প্রভীতি যা-কিছ ছিল, তা 
তো আমরা বানের জলে ভাঁসয়ে দিচ্ছি, অথচ কালের উপযেগশী একটা নৃতন 
রকমের কিছু এখনও হয়ে দাঁড়াচ্ছে না, আমরা এই মধ্যরেখার দদরশয় এখন 
পড়ে। ৯ 


দ্বতীয় মহাপাপ- নারশশাস্তকে অবহেলা 


ভারতের দ7ই মহাপাপ- মেয়েদের পায়ে দলানো, আব 'জাতি জাত" করে 
গরীবগুলোকে পষে ফেলা। ৯ -- 

শান্ত মানে যানি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাঁজত মহাশান্তি বলে জানেন 
এবং সমগ্র স্তীজাতিতে সেই মহাশান্তর 'বকাশ দেখেন। মনু মহারাজ 
বালয়াছেন যে. 'যন্র নার্যস্তু পৃজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ' যেখানে স্তীলোকেরা 
সংখ, সেই পাঁরবারের উপর ঈশ্বরের মহাকপা। এরা পোশ্চাতোব লোকেরা) 
তাই করে। আর এরা তাই সুখী, বিদ্বান, স্বাধীন, উদ্যোগী । আর অমরা 
স্লীলোককে নীচ, অধম, মহা হেয়, অপাঁবন্র বাল। তার ফল আমরা পশু, 
দাস. উদ)মহশন, দাঁরদু। ২ 

আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শীন্তহীন কেন ১ শাঁশ্তর (নারণজাতির) 
অবমাননা সেখানে বলে। ১২ 


গুনরুথানের উপায় 


কোন কিছ; ভেঙো না 


কিছু নম্ট কোরো না। ধৰংসবাদী সংস্কারকরা জগতের কোন উপকারই 
করতে পারে না। কোন কিছু একেবারে ভেঙো না, একেবারে ধৃলিসাং কোরো 
না, বরং গঠন কর। যাঁদ পার সাহায্য কর; যাঁদ না পার. হাত গাঁয়ে চুপ 
করে দাঁড়য়ে থাক. এবং যেমন চলছে চলতে দাও । যাঁদ সাহায্য করতে না পার, 
আনম্ট কোরো না।...মে যেখানে আছে. তাকে সেখান থেকে উপরে তুলবার 
চৈম্টা কর।...তুমি আমি কি করতে পাঁর? তুমি কি মনে কর. তুমি একটা 
[শিশুকে ও কিছু শেখাতে পার- পার না। শিশু নিজেই শন্ষা লাভ করে। ১ 


শান্তর উৎস £ জনসাধারণ 


সমাজের নেতৃত্ব 'বিদ্যাবলের দ্বারাই আধকৃত হউক. বা বাহুবলের দ্বারা 
বা ধনবলের দ্বারা, সে শান্তর আধার-প্রজাপছুঞ্জ ৷ যে নেতৃসম্প্রদায় যত পাঁরমাণে 
এই শত্যাধার হইতে আপনাকে বিশিলঘ্ট কারবে, তত পারমাণে তাহা দূবলি। + 

স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রধান শিক্ষক । ব্াাণ্টর স্বার্থরক্ষার জন্য সমাষ্টর 
কল্যাণের দিকে প্রথম দাঁত্টপাত। স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ: স্বজাতর 
কল্যাণে নজের কল্যাণ। বহুজনের সহায়তা ভন্ন আঁধকাংশ কার্য কোনও 
মতে চলে না. আত্মরক্ষা পযন্তি অসম্ভব । ৎ 

সমাণ্টর জীবনে ব্যাণ্টর জীবন, সমান্টর সুখে বান্টর সুখ. সমাঁন্ট ছাঁড়য়া 
ন্যান্টর আস্তিত্ইই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য-জগতের মূল 'ভীত্ত। অনন্ত 
সমা্টর দিকে সহানুভতিযোগে তাহার সুখে সুখ, দুঃখে দঃ$খ ভোগ কাঁরয়া 
শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যম্টির একমান্ কর্তব্য ।" 





পুনরূতখানের উপায় ১৭ 
হে ভারতের শ্রমজশবী ! 


স্বরুপ বাবিল, ইরান, আলেকজোন্দ্রয়া, গ্রীস, রোম, ভভীনস. জেনোয়া, 
বোগ্দাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পোর্তুগাল,. ফরাসী. দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের 
ক্রমান্বয়ে আধপত্য ও এশবর্য। আর তুমি ১-কে ভাবে একথা ।...তোমাদের  পিতৃ- 
পুরুষ দুখানা দর্শন লিখেছেন, দশখানা কাব্য বাঁনয়েছেন. দশটা মান্দিব 
করেছেন. তোমাদের ডাকের “চাটে গগন ফাটছে : আর যাদের রাধরম্রাবে মনুষ্য 
জাতির যা কিছ উন্নীত তাদের গুণগান কে করে ? লোকজয়শ ধর্মবীর রণবীর 
কাবাবীর সকলের চোখের উপর, সকলের পুজ্য; কিন্তু কেউ যেখানে দেখে 
না, কেউ যেখানে একটা বাহবা দেয় না. যেখানে সকলে ঘ্‌ণা করে. সেখানে বাস 
করে অপার সাহষ্কুৃতা, অনন্ত প্রীতি ও নিভীক কার্যকারতা; আমাদের 
গরশবরা ঘরদুয়ারে দিনরাত যে মুখ বুজে কর্তব্য করে যাচ্চে, তাতে কি বীর 
নাই 2 বড় কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, দশ হাজার লোকের বাহবার 
সামনে কাপুরুষও অবরেেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও িচ্কাম হয়; কিন্ত 
আঁঙ ক্ষুদ্র কার্যে সকলের অজান্তেও যানি সেই নিঃস্বার্থতা, কতব্যিপরায়ণতা 
দেখান, তানিই ধন্য-সে তোমবা ভারতের চিরপদদাঁলত শ্রমজ্পীবী ।-ল্তামাদেল 
প্রণাম করি। 


জনসাধারণের উন্নাতি চাই 


আমাদের কাজের এই মূল কথাটা সবসময় মনে রেখো-ধর্মে একটুও 
আঘাত না করে জনসাধারণের উন্নাতি। মনে রাখবে- দাঁরদ্রের কুঁটিরেই আমাদের 
জাঁতর জীবন ।...জাতির ভাগ্য নির্ভর করে জনসাধারণের অবস্থার উপর 
তাদের তুলতে পার ? তাদের স্বাভাবক আধ্যাঁত্মক প্রকৃতি নষ্ট না করে কি 
তাদের ল্‌প্ত ব্যন্তিত্ব ফাঁরয়ে দতে পার 2 * 

আমার মনে হয়. দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের 
প্রবল জাতশয় পাপ এবং তাই হল আমাদের অবনাঁতর অন্যতম. কারণ। 
যতাঁদন না ভারতের সর্বসাধারণ ভালভাবে 'শাক্ষিত হচ্ছে, ভালভাবে খেতে 


৬ 


১৮ আমার ভারত অমর ভারত 


পাচ্ছে, আভজাত লোকেরা যতাঁদন না তাদের ভালভাবে যত্র নিচ্ছে ততাঁদন 
যতই রাজনোৌতিক আন্দোলন করা হোক না কেন, কছুতেই কু হবে না। 
তারা আমাদের শিক্ষার জন্য (রাজকর-হিসেবে) পয়সা দিচ্ছে, আমাদের ধম- 
লাভের জন্য (শারীরক পারশ্রমে) মান্দর তৈরী করে 'দচ্ছে। কন্তু এইসবের 
বানময়ে তারা চিরকাল লাথই খেয়ে এসেছে। তারা প্রকৃতপক্ষে আমাদের 
ক্লীতদাস হয়ে আছে। ভারতকে যাঁদ পুনরুদ্ধার করতে হয়, আমাদের অবশ্যই 
তাদের জন্য কাজ করতে হবে।« 

আমাদের 101১১101) হচ্ছে অনাথ, দাঁরদু, মূর্খ, চাষাভৃষোর জনা; আগে 
তাদের জন্য করে যাঁদ সময় থাকে তো ভদ্রলোকের জন্য। এ চাষাভূষোরা 
ভালবাসা দেখে ভিজবে।...উদ্ধরেদাত্বনাত্মানম" (নিজেই ানজেকে উদ্ধার 
করবে) সকল বিষয়েই এই সত্য। . ওরা যখন বুঝতে পারবে নজেদের অবস্থা, 
উপকার এবং উন্নাতর আবশ্যকতা, তখনই তোমার ঠিক কাজ হচ্ছে জানবে .. 
চাষাভুষো মৃতপ্রায়, এজন্য পয়সাওগ্লালাবা সাহায্য কবে তাদের চেতিযে দিক-- 
এই মাত্র। তরপর চাষারা আপনার কল।॥ণ আপনার বুঝুক. দেখুক এবং 
করুক।" 


জনসাধারণের দদ্শার জন্য ধর্মের কোন দোষ নেই 


রম আমরা গরীবদের, সামান্য লেকদের পাতিতদের কি ভাব; 
তাদের কোন উপায় নেহ, পালানোর কোন রাস্তা নেই, উঠবার কোন উপায় নেই। 
ভারচতব দাঁপপ ভারতের পাঁতত, ভারতের পাপাীদের সাহাযাকারী কোন বন্ধ, 
নেই। ওরা দন দন ডুবে যাচ্ছ ।.. চিন্তাশীল ব্যান্তরা ঠকছাাদন থেক সমাজের 
এই দন্ববস্থা বুঝেছেন, কিন্তু দুভগগারুমে তাঁরা হিন্দুধমের ঘাড়ে এই দোষ 
চাঁপঘ়েছেন। তারা মনে করেন জগতের মহন্তম এই ধর্মের বনাশসাধনই উন্নাতির 
একমএ উপায় । শোন বন্ধু, প্রঙ্র কপার আমি এর রহস। আবহকার বরোছ। 
ধনের কোন দোব নেই। তেম।দের ধম তো শেখাচ্ছেই জগতে যত প্রাণস আছে, 
সকলেই তোমারই আত্মার বহুরূপ মান্ত। সমাজের এই দুরবস্থার কাৰণ এই 
তত্তুকে কাজে পারণত না করা, লী, অভাব. হদয্নেব অভাব।...সম।জের 
এই অবস্থাকে দূর করতে হবে ধর্মকে নম্ট করে নয়_হিন্দঃধমের মহান 


পুনরখ্খানের উপায় ১৯ 


শক্ষাকে অনুসরণ করে, এবং তার সঙ্গে হিন্দুধর্মের স্বাভাবক পারণাঁত যে 
বৌদ্ধধর্ম, তার অদ্ভুত সহানুভূতির ভাবকে যুক্ত করে। ৯ 

উন্নাতির জন্য প্রথম চাই স্বাধীনতা । তোমাদের পররপিরুষরা আত্মার 
স্বাধীনতা 'দিয়োছলেন, তাই ধর্মের উত্তরোত্তর বাঁদ্ধ ও বিকাশ হয়েছে। 'কল্তু 
তাঁরা দেহকে যতরকম বন্ধনের মধ্যে ফেললেন, কাজে কাজেই সমাজের বিকাশ হল 
না। পাশ্চাত্যদেশে ঠিক এর বিপরীত-সমাজে যথেম্ট স্বাধীনতা, ধর্মে কিছু 
মান্র নেই। (এর ফলে সেখানে ধর্ম অপাঁরণত, কিন্তু সমাজ উন্নত।) এখন প্রাচ্য- 
দেশে সমাজের চরণ থেকে বন্ধন-শৃঙ্খল ভেঙে পড়ছে_প্রতীচ্যে ধর্মের ক্ষেত্রেও 
ঠিক তা-ই হচ্ছে । .পাশ্চাত্য এতটুকু আধা ঝ্রক উন্নাতও সমাজের উন্নাতির ভতর 
[দিয়ে করতে চায়, আর প্রাচ্য সামান্য সামাঁজক শান্তিও আধ্যাক্রকতার ভিতর 'দয়ে 
লাভ করতে চায়।..আধুনিক সংসকারকরা প্রথমেই ভারতের ধর্মকে নম্ট না 
করে সংস্কারের আর কোন উপায় দেখতে পান না। তাঁরা চেম্টা করেছেন, 
কিন্তু বিফল হয়েছেন। এর কারণ ক2 কারণ, তাঁদের মধো খুব অল্প- 
সংখ্যক লোকই তাঁদের 'নজের ধর্ম ভালভাবে পড়েছেন বা আলোচনা করেছেন। 
আর তাঁদের একজনও 'সকল ধর্মের প্রস্াত'কে বুঝবার জন্য যে সাধনার 
প্রয়োজন, সেই সাধনার মধ্য দিয়ে যানান। আম দাঁব করাছ যে. 'হন্দু- 
সমাজের উন্নীতির জন্য ধর্মকে নস্ট করবার কোন প্রয়োজন নেই এবং ধর্মের 
জনাই যে সমাজের এই অবস্থা তা নয়। বরং ধর্মকে সামাজক বাপারে 
যেভাবে কাজে লাগানো উচিত ছিল. তা হয়ানি বলেই সমাজের এই অবস্থা । 
আমি আমাদের প্রাচঈন শাস্ত থেকে এর প্রত্যেকাট কথা প্রমাণ করতে প্রস্তৃত। 
আমি এই শিক্ষাই দিয়ে থাঁক এবং এইাট কাজে পাঁরণত করবার জনা আমাদের 
সারা জীবন চেম্টা করে যেতে হবে। ১ 


অতাতকে জানা চাই 
অতশতের গর্ভেই ভবিষ্যতের জন্ম। অতএব যতদূর পার, অতাতের 


ণদকে তাকাও, পেছনে অনন্ত 'নির্বারণন প্রবাহত, প্রাণভরে আকণ্ঠ তার জল 
পান কর, তারপর সম্মুখ-প্রসারত দৃঁষ্ট নিয়ে সম্মূখে অগ্রসর হও, এবং 


0 আমার ভারত অমর ভারত 


ভারত প্রাচীনকালে যত উচু গৌরবাঁশখরে আরুঢ় ছিল, তাকে তার চেয়েও 
আরও উপ্চু উজ্জল মহৎ ও মাঁহমান্বিত করবার চেস্টা কর। 

আমাদের পূর্ব পুরুষরা মহাপুরুষ ছিলেন। আমাদের প্রথমে তা জানতে 
হবে। আমাদের প্রথমে জানতে হবে, আমরা কি উপাদানে গাঁঠত, কোন্‌ রত 
আমাদের ধমনীতে বইছে। তারপর...আগে যা ছিল তার চেয়েও মহৎ নতুন 
ভারত গঠন করতে হবে ।৯, 

যারা অনবরত অতাঁতৈর 'দকে তাকায়, আজকাল প্রত্যেকেই তাদের নিন্দা 
করে থাকে । বলা হয়, এত বেশ অতাতের দিকে তাকানোই ভারতবষেরি 
সমস্ত দুঃখের মূল। আম কিন্তু এর বিপরীতটাই সত্য বলে মনে কার। 
যতাঁদন তারা অতাঁতকে ভূলে ছিল, তারা যেন হতবাদ্ধ অবস্থায় ছিল। যেই 
তারা অতাঁতের দিকে তাকাতে শুর্‌ করেছে, সঙ্গে সঙ্গে চারাঁদকে নবজীবনের 
উন্মেষ দেখা যাচ্ছে। অতনঈতের ছাঁচেই ভাঁবষ্যংকে গড়ে তুলতে হবে। এই 
অতাঁতই ভাবষ্যতে পাঁরণত হবে। তাই হিন্দুরা তাদের অতীত যত বেশী 
পর্যালোচনা করবে, ভবিষ্যৎ ততই গৌরবময় হয়ে উঠবে; এবং যে-কেউ এই 
অতাঁত গৌরবকে মানুষের কাছে তুলে ধরবে, সে-ই দেশের পরম উপকার 
করবে। আমাদের পৃরব্পুরুষদের রীঁতনীতিগুলো খারাপ ছিল বলে যে 
ভারতের অবনাত হয়েছে তা নয়; এই অবনাতির কারণ, এ রীতিনীতিগুলোর 
যে ন্যায়সঙ্গত পারণাঁত হওয়া উচিত ছল, তা হতে দেওয়া হয়ান। ৯২ 

প্রথমেই আমাদেরকে এই কাজে মন দিতে হবেঃ আমাদের উপনিষদে, 
আমাদের পুরাণে, আমাদের অন্যান্য শাস্তে নিহিত অপূর্ব সতাগীল এসব 
গ্রল্থ থেকে, মঠ থেকে, অরণ্য থেকে. সম্প্রদায় বিশেষের আধকার থেকে মুন্ত 
করে সমগ্র ভারতবর্ষে ছাড়িয়ে দিতে হবে-যেন এসব শাস্তনীহত সত 
আগুনের মতো উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পাঁশ্চমে, হিমালয় থেকে 
কুমাঁরকা. সিন্ধু থেকে রক্গপুত্র পর্যন্ত সারা দেশে ছুটতে থাকে । ৯০ 

চাই দেশীয় মহাপ7রঘদের প্রাত শ্রদ্ধা 

প্রথমতঃ মহাপুরূষদের পূজা চালাতে হবে। যাঁরা সেইসব সনাতন তত্ব 
প্রত্যক্ষ করে গেছেন, তাঁদের-_ লোকের কাছে £9981-র্‌পে খাড়া করতে হবে। 
যেমন ভারতবর্ষে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকফ, মহাবীর ও শ্রীরামকৃ্ণ। দেশে শ্রীরামচন্দ্ 
ও মহাবীরের পূজা চাঁলয়ে দে 'দাঁক।...গীতাঁসংহনাদকারণ শ্রীকৃষ্ণের পূজ। 
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চালা, শান্তপুজা চ.লা।.. এখন চাই মহাত্যাগ, মহানষ্ঠা, মহাধৈর্ এবং স্বার্থ- 
গন্ধশন্য শুদ্ধবাদ্ধ সহায়ে মহা উদ্যম প্রকাশ করে সকল বষয় ঠিক ঠিক 
শ্রানবার জন্য উঠে পড়ে লাগা । ৯, 
ধর্মে আঘাত নগর 

আমাদের কাজের মূল কথাটা সব সময় মনে রেখো-ধর্মে একটও আঘাত 
না করে জনস।ধারণের উন্নীত। মনে রাখবে_দারদের কৃঁটরেই আমাদের 
গতর জীবন।...জাতির ভাগ্য গনভর করে জনসাধারণের অবস্থার উপর। 
তাদের তুলতে পার? তাদের স্বাভাঁবক আধ্যাত্ৰক প্রকাঁত ন্ট নাকরে কি 
তাদের লংপ্ত ব্যান্তত্ব ফারয়ে দিতে পার ; তোমরা ক সামা, স্বাধীনতা, কা 
ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্য এবং ধর্মীবশবাসে ও সাধানে ঘোর হিন্দু হতে পার ও 
এইিই করতৈ হবে, এবং আমরাই তা করব। 

আম দঢ়ুভাবে বলছি, হিন্দুসমাজের উন্নাতর ভুনা ধর্মকে নণ্ট করবাব 
কোন দরকার নেই। ধমের জন্যই যে সমাজের এই অবস্থা তা নয়, বরং ধর্মকে 
সামাজিক ব্যাপারে যেভাবে কাজে লাগানো উচিত, তা হয়ান বলেই সমাজের 
এই অবস্থা । ৯৪ 

ভারতবর্ষের প্রাণশান্ড রয়েছে ধর্মে। যতাঁদন পরত হিন্দুজ্ঞাঁত তাক 
পবপ,র্ষদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মহান উত্তরাধিকার 1বস্মৃত না হয়, ততদিন 
জগতের কোন শান্ত তাদের ধ্বংস করতে পারবে না। ১ 

যাঁদ রন্তু সতেজ ও পরিশ্কার থাকে. তাহলে মানুষের শরীরে কোন রোগ- 
ভ্রীবাণ্‌ বাসা বাধতে পারে না। ধর্মই আমাদের জাতীয় জীবনের রন্ত। যাঁদ 
সেই রন্তপ্রবাহ চলাচলের কোন বাধা না থাকে. .যাঁদ এই 'রন্ত' বিশুদ্ধ থাকে, 
তবে রাজনোতিক,. সামাজিক বা অন্য যে-কোন ধরনের বাহ্যক ভ্রাটি--এমনাঁক 
দেশের দারিদ্র পর্যন্ত দূর হয়ে যাবে। ৯ 

তোমরা যাঁদ ধর্মকে কেন্দ্রে না করে ধর্মকেই জাতীয় জীবনের প্রাণশক্তি 
না করে রাজনশীতি, সমাজনীতি বা অন্য কিছুকে তার জায়গায় বসাও, তবে 
তোমরা একেবারে লপ্ত হয়ে যাবে । এরকম যাতে না হয়, সেইজন্য তোমাদেরকে 
সব কাজ করতে হবে ধমের মধা দিমে -যা তোমাদের প্রাণশান্তি।... 

এই পাঁথবীতে মানুষ যেমন নিজের নিজের পথ বেছে নেয়, প্রত্যেক 
জাতিও সেইরকম । আমরা শত শত যুগ আগে নিজেদের পথ বেছে নিয়োছ, 
এখন আমাদের সেই অনূযায়শই চলতে হবে। আর আমাদের পছন্দ এমন 
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কিছু খারাপ হয়নি। জড়ের বদলে চৈতন্য, মানুষের বদলে ভগবানের 'চন্তাকে 
ক তোমরা খুব খারাপ বলে মনে কর.ঃ পরলোকে দঢ়ীব*শবাস, ইহলোকের 
প্রাত তাঁর বিতৃষ্ণা, প্রবল ত্যাগশান্ত এবং ঈশবরে ও আঁবনাশী আত্মায় দৃঢ়- 
[ব*বাস তোমাদের মধ্যে রয়েছে। কই, এই ভাব ত্যাগ কর তো দৌখ! পারবে 
না। তোমরা জড়বাদী হয়ে কিছুদন জড়বাদের কথা বলে আমাকে ভুল 
বুঝাবার চেষ্টা করতে পার, িল্তু আম জান, তোমাদের প্রকীতি কি। যখনই 
তোমাদেরকে ধর্ম সম্বন্ধে একটু ভাল করে বাঁঝয়ে দেব, অমনি তোমরা পরম 
আঁস্তক হবে। স্বভাব বদলাবে 'িভাবে 2 তোমরা যে ধর্মগতপ্রাণ। 

এইজন্য ভারতে যে-কোন সংস্কার বা উন্নাতির চেষ্টা করা হোক, প্রথমত 
ধর্মের উন্নতি প্রয়োজন। ভারতকে সামা'জক বা রাজনীতিক ভাবে প্লাবিত 
করার আগে প্রথমে আধ্যাত্মকভাবে প্লাবিত কর। ১৯ 

হন্দু যেন কখনও তার ধর্ম ত্যাগ না করে। তবে ধর্মকে তার 'নাঁদণ্টি 
সীমার ভিতর রাখতে হবে, আর সমাজকে উন্লাতির স্বাধীনতা দিতে হবে। 
ভারতের সব সংস্কারকই এই মহা ভুল করেছেন যে, পৌরোহতোর সবরকম 
অত্যাচার ও অবনাতির জন্য তাঁরা ধর্মকেই দায়শ করেছেন এবং ধর্মের আবনশ্বর 
দুর্গকে ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করেছেন। ফল কি হয়েছে? ব্যর্থতা! বৃদ্ধ 
থেকে রামমোহন রায় পর্যন্ত সকলেই এই ভুল করোছিলেন যে, জাতিভেদ 
একটা ধর্মীবধান; সৃতরাং তাঁরা ধর্ম ও জাতি দুঁটকেই একসঙ্গে ভাঙতে চেষ্টা 
করে বিফল হয়েছিলেন। *? 

ভালই হোক. আর মন্দই হোক- হাজার হাজার বছর ধরে ধর্মের আদর্শ 
ভারতবর্ষে বয়ে চলেছে; ভালই হোক আর মন্দই হোক -শত শত শতাব্দী ধরে 
ভারতের পরিবেশ ধর্মের মহান আদর্শে পূর্ণ হয়ে রয়েছে: ভালই হোক আর 
মন্দই হোক-ধর্মের এইসব আদর্শের মধ্যেই আমরা বড় হয়ে উঠোছি; এখন এ 
ধর্মভাব আমাদের রন্তের সঙ্গে মিশে গেছে আমাদের শিরায় শিরায় প্রাতি রস্ত- 
বন্দর সঙ্গে প্রবাহত হচ্ছে, আমাদের প্রকাতিগত হয়ে গেছে, আমাদের জীবন?- 
শান্ত হয়ে দাঁড়য়েছে। হাজার বছর ধরে যে মহানদী নিজস্ব খাত রচনা করেছে, 
তাকে না বুঁজয়ে, মহাশান্ত প্রয়োগ না করে তোমরা কি সেই ধর্ম পারত্যাগ 
করতে পার? তোমরা কি গঞ্গাকে তার উৎস 'হমালয়ে ঠেলে নিয়ে গিয়ে 
আবার তাকে নতুন খাতে প্রবাহত করতে চাও? তাও যাঁদ সম্ভব হয়, তবু 
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এই দেশের পক্ষে তার বিশেষত্বস্চক ধর্মজীবন ত্যাগ করে রাজনীতি অথব৷ 
অন্য কিছুকে জাতীয় জাবনের মূলাভাত্ত হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। 
স্ব্পতম বাধার পথেই তোমরা কাজ করতে পার. ধর্মই ভারতের পক্ষে সেই 
স্ব্পতম বাধার পথ। এই ধর্মপথের অনুসরণ করাই ভারতের জীবন, ভারতের 
উন্নাতি ও ভারতের কল্যাণের একমান্র উপায়। ২১ 

আমি অবশ্য একথা বলছি না যে, আর কিছুর প্রয়োজন নেই। আমি 
একথা বলছি না যে, রাজনোতিক বা সামাঁজক উন্নাতর কোন প্রয়োজন নেই; 
আমার এইটুকু বন্তব্য--আর আমার ইচ্ছা, তোমরা এটা ভুলো না যে, এগাঁল 
গৌণ, ধমহি মৃখ্য। ভারতবাসী প্রথমে চায় ধর্ম, তারপর অন্যান্য জিনিস। ২২ 

ভারতে সমাজসংস্কার প্রচার করতে হলে দেখাতে হবে. সেই নতুন সামাজিক 
প্রথার সাহায্যে আধ্যাত্ক জীবন লাভ করবার 'ীক বিশেষ সাহায্য হবে। 
রাজনীতি প্রচার করতে হলেও দেখাতে হবে, আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধান 
আকাত্ক্ষা- আধ্যাঁত্বক উন্নাত তার দ্বারা কত বেশী পাঁরমাণে সাঁধত হবে। ২০ 


শুধুই কি ধর্ম? তানয় 


প্রথমে অন্বের ব্যবস্থা করতে হবে, তারপর ধর্ম । ২৪ 

বর্তমান হন্দুসমাজ তৈরী শুধু আধ্যাত্বক মানুষদের জন্য। অন; 
সবাইকেই এই সমাজ 'ির্দঘয়ভাবে মেরে ফেলে । তা হবে কেন? যারা সাংসারক 
অসার বিষয় একটু আধটু ভোগ করতে চায়, তারা কোথায় যাবে 2? আমাদের 
ধর্ম যেমন উত্তম মধ্যম অধম সব রকম আঁধকারণকেই গ্রহণ করে থাকে. আমাদের 
সমাজেরও উীচত উচ্চ-ন*চ-ভাবাপন্ন সকলকে গ্রহণ করা। এর উপায়- প্রথমে 
আমাদেরকে ধর্মের প্রকৃত তত্ব বুঝতে হবে. পরে সামাঁজক বিষয়ে তাকে 
লাগাতে হবে। ধীরে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে এই কাজ করতে হবে। ২ 

আমাদের যে-সব ভাই এখনও উচ্চতম সত্যের আঁধকারী হয়ান, তাদের 
পক্ষে হয়তো এক ধরনের জড়বাদ কল্যাণের কারণ হতে পারে_ অবশ্য তাকে 
আমাদের প্রয়োজনের উপযোগণ করে নিতে হবে। সব দেশে সব সমাজেই 
একটা ভীষণ ভূল চলে আসছে, এবং বিশেষ দুখের ব্যাপার এই যে, ভারত- 
বর্ষে এই ভুল আগে কখনও হয়ান, 'িছনাদন যাবৎ সেখানেও এই ভুল প্রবেশ 
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করেছে। ভুলটি এই £ আঁধকারী-বিচার না করে সকলের জন্য একই ধরনের 
ব্যবস্থা । বস্তুত, সকলের পথ এক নয়। তুম যে সাধনপ্রণালশ অবলম্বন 
করেছ, আমার সেই একই প্রণালশ নাও হতে পারে। ২» 

বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তা-ই নয়- প্রয়োজনের আঁতারন্ত বস্তুর 
ব্যবহারও আবশ্যক, যাতে গরীব লোকের জন্য নতুন নতুন কাজের সৃষ্টি হয়। 
অন্ন! অন্ন! যে ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তান যে আমাকে 
স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখবেন একথা আঁম বিশবাস কার না। ভারতকে উঠাতে 
হবে, গরীবদের খাওয়াতে হবে, শিক্ষার বিস্তার করতে হবে আর পৌরোহত্যের 
পাপ দূর করতে হবে।...পৌরোহত্য, সামাজিক অত্যাচার একাবিন্দুও যাতে 
না থাত্ুক, তা করতে হবে। প্রত্যেক লোক যাতে আরও ভাল করে খেতে পায় 
এবং উন্নাত করবার আরও সবাবধা পায়, তা করতে হবে।.. এই অবস্থা ধীরে 
ধরে আনতে হবে লোককে আঁধক ধর্মনিষ্ঠ হতে শিক্ষা দিয়ে ও সমাজকে 
দবাধীনতা 'দিয়ে। প্রাচীন ধর্ম থেকে এই পৌরোহিত্যের অত্যাচার ও অনাচার 
ছে*টে ফেল-দেখবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেন্ ধর্ম। আমার কথা বুঝতে 
পারছ তো 2 ভারতের ধর্ম নিয়ে সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করতে 
পার; আমার বিশ্বাস, এইটি কাজে পাঁরণত করা খুব সম্ভব: আর এ হবেই 
হবে। ৭৭ 

ভাবগাঁতিক দেখে মনে হয় যে, সোস্যালিজম বা অন্য কোন ধরনের গণ-শাসন 
ব্যবস্থা, ভার নাম যা-ই হোক না কেন, শিগগিরই চালু হবে। লোকে নিশ্চয়ই 
তাদের সাংসারিক প্রয়েজনীয় বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা মেটাতে চাইবে। তারা 
চাইবে-যাতে তাদের কাজ আগের চেয়ে কমে যায়. যাতে তারা ভাল খেতে 
পায়. এবং অত্যাচার ও যুদ্ধবিগ্রহ একেবারে বন্ধ হয়। কিন্তু যাঁদ এদেশের 
সভ্যতা বা অন্য কোন সভ্যতা ধর্মের উপর, মানুষের স'ধূতার উপর প্রাতাচ্ঠিত 
না হয়, তবে তা যে টিকবে তার নিশ্চয়তা কি 2২ 


নারশজাগরণ চাই 


মেয়েদের আগে তুলতে হবে, 77955-কে জাগাতে হবে; তবে তো দেশের 
কল্যাণ-_ভারতের কল্যাণ। ২» 


প;নর্‌খখানের উপায় ২৫ 


মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে। ফেদেশে, যে-জাতে 
মেয়েদের পূজা নেই, সে-দেশ _সে-জাত কখনও বড় হতে পারোন, কাস্মন্কালে 
পারবেও না। ৩০ 


শিক্ষার বশেষ প্রয়োজন 


কেবল শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা! ইউরোপের বহু নগর পর্যটন কাঁরয়া তাহাদের 
দারদ্রেরও সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দৌখয়া আমাদের গরীবদের কথা মনে পাঁড়য়া 
অশ্রুজল বিসর্জন কারতাম। কেন এ পার্থক্য হইল 2 শিক্ষা-জবাব পাইল।ম। 
শক্ষাবলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয়বলে অন্তার্নাহত র্ক্ম জাগিয়া উাঠতেছেন; 
আর আমাদের ক্মেই তিনি সঙ্কুচিত হচ্ছেন। ০১ 

আমাদের নিম্নশ্রেণর জন্য কর্তব্য কেবল তাদের শিক্ষা দেওয়া ও তাদের 
হাঁরয়ে যাওয়া ব্যান্তিত্বকে জাঁগয়ে তোলা ।...তাদের ভাল ভাল ভাব দিতে হবে। 
তাদের চোখ খুলে 'দতে হবে যাতে তারা জানতে পারে জগতে কোথায় কি 
হচ্ছে; তারা নিজেদের উদ্ধার নিজেরাই করবে। প্রাতাঁট জাতি, প্রাতিটি নর- 
নারীকে নিজের উদ্ধার নিজেকেই সাধন করতে হয়। তাদের কয়েকাঁট উচু ভাব 
দয়ে দাও- সেইটুকু সাহায্যই তাদের দরকার । অবাঁশন্ট যা িছন, তা এর ফল 
[হিসেবে আপাঁনই আসবে । আমাদের কাজ কেবল রাসায়ানক পদার্থগুলিকে 
একত্র করে দেওয়া_ তারপর প্রাকীতিক নিয়মেই সেগুলি দানা বাঁধবে । আমাদের 
কর্তব্য তাদের মাথায় কতগুলো ভাব ঢুঁকয়ে দেওয়া, ঝাঁক যা কিছু তারা 
নিজেরাই করে নেবে। ভারতে এই কাজাট করা 'বশেষ দরকার । « 

1নজেদের সমস্যার সমাধান করতে পারে এরকম সুস্থ সবল জনমত তৈরণ 
হতে সময় লাগে_-অনেক সময় লাগে। তার আগে পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা 
করতে হবে। সৃতরাং সম্পূর্ণ সর্মীজ-সংস্কার-সমস্যাঁট এই দাঁড়ায়- সংস্কার 
যারা চায়, তারা কোথায়; আগে তাদের তৈরী কর। ...করেকটি লেক মনে 
করল, কোন একটা জিনিস মন্দ-সেই অনুযায়ী কিন্তু গোটা জাতিটা চলবে 
না। ...প্রথমে সমগ্র জাতিকে শিক্ষা দাও; ...সমাজসংস্কারের জন্যও প্রথম 
কর্তব্য হল জনসাধারণকে 'শাক্ষত করা । এই শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত 
অপেক্ষা করতেই হবে। ৎ* 


৬ আমার ভারত অমর ভারাত 


ষে-জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর 'বদ্যাবদ্ধ যত পাঁরমাণে প্রচারত, 
সে-জাতি তত পাঁরমাণে উন্নত। ভারতবর্ষের যে সর্বনাশ হইয়াছে, তাহার মূল 
কারণ এঁটি-_রাজশাসন ও দম্ভবলে দেশের সমগ্র 'বিদ্যাব্াম্ধ এক মনৃষ্টমেয় 
লোকের মধ্যে আবদ্ধ করা। যাঁদ পুনরায় আমাদগকে উাঠিতে হয়, তাহা হইলে 
এঁ পথ ধারয়া অর্থাং সাধারণ জনগণের মধ্যে বদ্যার প্রচার কাঁরয়া । €* 


আত্মনির্ভরশীল হওয়ার শিক্ষা 


জনসাধারণকে যাঁদ আত্মীনর্ভরশীল হতে শেখানো না যায়, তবে জগতের 
সমগ্র এশবর্য ভারতের একটা ক্ষুদ্র গ্রামের পক্ষেও পর্যাপ্ত হবে না। আমাদের 
কাজ হওয়া উীচত প্রধানত শক্ষাদান-_ চারন্র এবং ব্াদ্ধবৃত্তির উৎকর্ষসাধনের 
জন্য 'শিক্ষাবক্তার । ** 


বিদেশের সঙ্গে আদান-প্রদান চাই 


অ'দান-প্রদানই প্রকীতির 'িয়ম; ভারতকে যাঁদ আবার উঠতে হয়, তবে 
তাকে নিজের এশ্বর্য-ভান্ডার উন্মন্ত করে দিয়ে পাঁথবীর সব জাঁতর মধ্যে 
ছাঁড়য়ে দিতে হবে এবং 'বানময়ে অপরে যা 'কছু দেয়, তা-ই গ্রহণের জন্য 
প্রস্তুত হতে হবে। সম্প্রসারণই জীবন- সঙ্কীর্ণতাই মৃত্যু; প্রেমই জীবন- 
দ্বেষই মৃত্যু। আমরা যোদন থেকে অপর জাতিগুলোকে ঘ্‌ণা করতে আরম্ভ 
করলাম, সোঁদন থেকে আমাদের ধ্বংস আরম্ভ হল; আর যতাঁদন না আমরা 
আবার সম্প্রসারণশণল হচ্ছি, ততাঁদন কিছুই আমাদের বিনাশ অটকে রাখতে 
পারবে না। অতএব আমাদের পাঁথবীর সব জাতির সঙ্গে মিশতে হবে। আর 
শত শত কুসংস্কার-আঁবস্ট ও স্বার্থপর ব্যান্তর চেয়ে প্রত্যেক হিন্দু, 'যাঁন 
[বদেশ ভ্রমণে বান, তিনি স্বদেশের অনেক বেশ উপক।র করেন। « 

যখনই ভারতব,সীরা “চ্লেচ্ছ' শব্দ আঁবন্কার করল এবং অন্য জাতির সঞ্চো 
সব রকম সংন্রব ত্যাগ করল, তখনই ভারতের অদৃষ্টে ঘোর সর্বনাশের সূত্রপাত 
হল। ৩৭ 

ভারতবর্ষের দঃখ-দুর্দশা ও পতনের অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, সে 


পুনরুত্খানের উপায় ২৭ 


নিজেকে সংকুচিত করেছিল, শামুকের মতো খোলার মধ্যে ঢুকে বসোঁছল; 
আর্য-ভন্ন অন্যান্য সত্যাঁপপাসু জাতির কাছে নিজের রত্বভাণ্ডার-_জীবনপ্রদ 
সত্যের ভান্ডার উন্মুস্ত করেনি । আমরা কখনও বাইরে যাইনি, অন্য জাতির সঙ্গে 
কখনও নিজেদের তুলনা করে দোখাঁন। আমাদের পতনের একাঁট প্রধান কারণ 
এইাট। ...অতএব, আমাদের ভারতের বাইরে যেতেই হবে। জীবনের রহস্যই 
হচ্ছে আদান-প্রদান। আমাদের কি চিরকাল শুধু নিতেই হবে? সবাঁকছুই কি 
পাশ্চাত্যবাসীর পায়ের নচে বসে শিখতে হবে? এমনাঁক ধর্মও? আমরা 
ওদের কাছে যন্দের ব্যবহার শখতে পার, আরও অনেক কিছুই শিখতে পাঁর। 
কিন্তু আমাদের কাছেও পাশ্চাত্যকে শেখাবার মতো কিছু আছে। তা হল 
আমাদের ধর্ম-আধ্যাত্মকতা। জগৎ অপেক্ষা করে আছে একটি পূর্ণাঙ্গ 
সভ্যতার জন্য । পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে ভারতবর্ষ উত্তরাঁধকারসত্রে যে 
অপূর্ব আধ্যাত্মক চিন্তা লাভ করেছে, যাকে বহু শতাব্দীর অবনাত ও দুঃখ- 
দুর্বপাকের মধ্যে এই জাতি সযত্নে বক্ষে ধরণ করে আছে-জগৎ সেই রত্বের 
জন্য তৃষ্জাতুর হয়ে রয়েছে। তোমরা বিন্দুমাত্রও জান না. আমাদের পূর্ব- 
পুরুষদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সেই অমূল্য আধ্যাত্মক সম্পদের জন্য ভারতবর্ষের 
বাইরের মানুষের মনে কতখাণন ক্ষুধা ও তৃষ্ণা জমাট বেধে রয়েছে । ...অতএব 
আমাদের দেশের বাইরে যেতেই হবে। আমাদের আধ্যাঁত্মকতার 'বাঁনময়ে, তাদের 
দেবার মতো যা আছে. নিতেই হবে। অধ্যাত্িক রাজের অপূর্ব তত্বগঁলর 
বাঁনময়ে আমরা শিখব জড়জগতের অদ্ভূত শীবষয়গীল। চিরকাল শিষ্য হয়ে 
থাকলেই চলবে না, আমাদের গুরুও হতে হবে। সমান সমান না হলে বন্ধুত্ব 
হয় না। যখন একজন সব সময়ই শক্ষা দেয় এবং আরেক দল সব সময়ই তাদের 
পায়ের তল।য় বসে শেখে- তখন দুদলের মধ্যে কখনই সমতা আসতে পারে 
না। যাঁদ ইংরেজ বা মাঁকনদের সমকক্ষ হতে ইচ্ছা থাকে, তবে তোমাদের 
তাদের কাছে যেমন শিখতে হবে. তেমনি তাদের শেখাতেও হবে। আর এখনও 
বহ শতাব্দী যাবং জগংকে শেখাবার বিষয় তোমাদের যথে্ট আছে । 

চাই ওয়েস্টার্ন সায়েন্সের সঙ্গে বেদান্ত: আর মূলমন্ত্র ব্হ্মচর্য, শ্রদ্ধা 
আর আত্মপ্রতায়। ...(চাই) স্বাধীনভাবে স্বদেশ বিদার সঙ্গে ইংরেজী আর 
সায়েন্স পড়ানো; চাই টেকনিক্যাল এডুকেশন, চাই যাতে ইপ্ডাস্ট্রী বাড়ে; লোকে 
চাকার না করে দু-পয়সা করে খেতে পারে। *৯ 


৮ আমার ভারত অমর ভারত 


তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা, কার্য ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্য এবং ধর্ম- 
বশবাসে ও সাধনে ঘোর হিন্দু হতে পার ? * 

আমরা চাই বা না চাই, পাশ্চাত্যের সজ্ঘবদ্ধ কার্য প্রণালশ ও বাহ্য সভ্যতার 
ভাব আমাদের দেশে প্রবেশ করে গোটা দেশকে ছেয়ে ফেলবার উপক্রম করছে। 
তেমনি ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন পাশ্চাত্যদেশকে প্লাঁবত করবার উপক্রম 
করছে। কেউই এর গাঁতিরোধ করতে পারবে না। আমরাও জড়বাদী সভ্যতার 
প্রভাব সম্পূর্ণভাবে প্রাতরোধ করতে পারব না। সম্ভবত কিছু কিছু বাহ। 
সভ্যতা আমাদের পক্ষে মঙ্গলকর, পাশ্চাত্যদেশের পক্ষে আবার সম্ভবত এক, 
আধ্যাত্মকতার প্রয়োজন। ত হলেও উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হবে: 
আমাদের যে পাশ্চাত্যদেশ থেকে সব কিছু শিখতে হবে বা পাশ্চাত্যকে আমাদের 
কাছে সব কিছু 1শখতে হবে তা নয়। “১ 

ভোগের ঝাপারে কিভাবে সফলতা লাভ করা যায়, আমরা পাশ্চাত্যজাতির 
কাছে সে-সম্বণ্ধে কিছুটা শিখতে পার। কিন্তু খুব সাবধানে এই শিক্ষা 
গ্রহণ করতে হবে। খুবই দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে আজকাল আমরা 
পাশ্চাত্যাশক্ষায় শাক্ষিত যেসব লোক দোখ. তাদের প্রায় কারও জিবন খুব 
আশাপ্রদ নয়। এখন আমাদের একাঁদকে প্রাচীন হন্দ-সম।জ. অন্যাদকে আধ্াীনক 
ইউরোপীয় সভ্যতা । এই দুটির মধ্যে আমি প্রাচীন হন্দু-সমাজকেই বেছে 
নব । ঢু 

...ভয় আছে যে. এই পাশ্চাত্যবীর্যতরঞ্জে আমাদের বহুকালাজত রত্বরাজ 
বা ভাসয়া যায়: ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্তে পাঁড়য়া ভারতভ়ীমণও্ এ্রাহক 
ভোগলাভের রণভমিতে আত্মহারা হইয়া যায়, ভয় হয়, প:ছে অসাধ্য অসম্ভব 
এবং মূলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢঙের অনবরণ কাঁরতে যাইয়া আমর। 
'ইতোনল্টততোন্রষ্টঃ হইয়া যাই। এইজন্য ঘরের সম্পান্ত সর্ণদা সম্মুখে 
রাখতে হইবে; যাহ।তে আসাধারণ সকলে তাহাদের পিতৃধন সবদা জানতে ও 
দোখতে পারে, তাহার প্রযত্র কারতে হইবে ও সঙ্জো সঙ্গে নিভশিক হইয়া সর্ব- 
দবার উন্মুন্ত কারতে হইবে । আসক চারাঁদক হইতে রাণমধারা, আসক তীব্র 
পাশ্চাত্য করণ। যাহা দুর্ল দোবযুক্ত, তাহা মরণশীল -তাহা লইঘ়াই বাকি 
হইবে 2 যাহা বীর্যবান বলপ্রদ, তাহা আবনশবর; তাহার নাশ কে করে2*ক 

পাঁথবীর (অন্য জাতিগুঁলির) কাছ থেকে আমাদের কিছ; 'িখবার আছে 


পূনরূধথানের উপায় ২৯ 


কি? সম্ভবত অন্য জাঁতর কাছ থেকে আমাদের কিছ; বাহার্বজ্বান শিখতে 
হবে; কিভাবে সঙ্ঘ গঠন করে পাঁরচালনা করতে হয়, 'বাভন্ন শান্তুকে প্রণালী- 
বদ্ধভাবে কাজে লাগিয়ে কিভাবে অল্প চেষ্টায় ফললাভ করতে হয়, তাও 
শিখতে হবে। তাগ আমাদের সকলের লক্ষ্য হলেও দেশের লোক যতাঁদন না 
সম্পূর্ণ ত্যাগ-স্বীকারে সমর্থ হচ্ছে, ততদন সম্ভবত পাশ্চাত্যের কাছে পূৃর্বোন্ত 
বিষয়গুলি ছু কিছ [শিখতে হবে। কিল্তু মনে রাখা উঁচিত-ত্যাগই 
আমাদের সকলের আদর্শ । যাঁদ কেউ ভারতে ভোগসুখকেই পরম-পুরুষার্থ 
বলে প্রচার করে, যাঁদ কেউ জড়জগৎকেই ঈশ্বর বলে প্রচার করে, তবে সে 
মিথাবাদী। এই পবিভ্র ভারতভূমিতে তার স্থান নেই-ভারতের লোক তার কথা 
শুনতে চায় না। ৪৩ 


আম।র মত কি জনেন «এ আমরা এইরুপে বেদান্তোন্ড ধমের গড় রহস্য 
পাশ্চাত্/ভগতে প্রচার করে, এ মহাশাগতধরগণের শ্রদ্ধা ও সহানুভাতি আকর্ষণ 
করে ধমণবষয়ে চিরাদন গদ্রে গুরুস্থানীয় থাকব এবং ওরা ইহলো কক 
অনন্য বিধয়ে আমাদের গুরু থাকবে। ধম জাঁনসটা ওদের হাতে ছেড়ে 'দয়ে 
ভারতবাসীী যোদন পাশ্চ।ভে।ব পদ ৬লে ধর্ম শিখতে বসবে, সেই দিন এই অধ২- 
পাঁত৩ ৬া1৩র আাতত্ব একেবারে খুচে যাবে। দিনরাত িংকার করে ওদের - 
'এ দেও, ও দেও বললে ছু হবে না। এই আদান-প্রদানরূপ কাজের দবারা যখন 
উভয়পক্ষের ভিতর শ্রর্ধা ও সহান,ভীতর একটা টান দাঁড়াবে, তখন আর 
০[নোঁচ কবতে হবে না। ওরা আপনা হতেই সব করবে । আমার বিশবাস-_এই- 
পে ধমেবি চায় ও (বেদা*৬পমের বহুল প্রচারে এদেশ ও পাশ্চাতাদেশ 
উরেরই বিশেষ লাভ। প।জন 1 তচচণ এর তুলনায় আমাব কাছে গৌণ উপায় 
বঞ্ছ। বোধ হয়। আম এই বিশ্বাস কাজে পারণত করতে জীবনক্ষয় করব। 
আপন।রা ভারতের কলাাণ অন্যভাবে সাঁধত হবে বুঝে থাকেন তো অন্যভ'বে 
কা করে যান। ৮" 


ভারশবর্ধকে ইউরোপের কাছে শিখতে হবে বাইরের জগৎকে কি করে জয় 
করা যায়, আর ইউরোপকে ভারতের কাছে শিখতে হবে অন্তজণ্গংকে জয় 
করবার উপায়। তাহলে তখন শহন্দু* আর 'ইউরোপীয়' বলে আলাদা কিছ 
থাকবে না। থাকবে একাঁট আদর্শ মানবজা'ত-যে বাঁহরজগং এবং অন্তজর্গং 


৩০ আমার ভারত অমর ভারত 


উভয়কেই জয় করেছে । মানুষের মাহমার একটা দিক আমরা িকঁশিত করোছ, 
তারা করেছে অন্য আর একটা 'দক। প্রয়োজন হল দুয়ের সামমলন।5*ক 


নতুন ভারত গড়ে উঠবে ভারতশয় ধারাতেই 


সংস্কারকদের আম বলতে চাই, আম তাঁদের যে-কোন জনের চেয়ে বড় 
সংস্কারক । তাঁরা একটু-আধটু সংস্কার করতে চান, আর আম চাই আমূল 
সংস্কার । আমাদের পার্থক্য কেবল সংস্কারের পদ্ধাততে। তাঁদের পদ্ধাঁত 
ধ্বংসের, আমার পদ্ধাতি গঠনের । আম সামায়ক সংস্কারে বিশ্বাসী নই, আঁম 
স্বাভাঁবক উন্নাতিতে বিশবাসী। আম নিজেকে ঈশবরের স্থানে বাঁসয়ে সমাজকে 
'তোমায় এদকে চলতে হবে, গাঁদকে নয়' বলে আদেশ করতে সাহস কার না। 
আম কেবল সেই কাঠবেড়ালনর মতো হতে চাই, যে রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের সময় 
[নজের সাধ্য মতো একমুঠো বাল বহন করেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করেছিল। 
...এই অদ্ভূত জাতীয় জীবন-নদী আমাদের সামনে প্রবাহত হয়ে চলেছে। 
কে জানে, কিংবা কে সাহস করে বলতে পারে, এ ভাল কি মন্দ, কিংবা কিভাবে 
একে চলতে হবে ? ..জাতীয় জীবনের প্রয়োজনীয় প্দীষ্ট তাকে দাও; কিন্তু 
তার বিকাশ হওয়া চাই 'নজের পদ্ধাততে। কেউ তার বিকাশের উপর কর্তৃত্ব 
করতে পারে না। আমাদের সমাজে দোষ যথেন্ট আছে, ?ীকন্তু অন্যান্য সমাজেও 
তা আছে । ...নিন্দা করবার কি প্রয়োজন ? ...সকলেই দোষ দোখয়ে দিতে পারে, 
কিন্তু যান সমস্যা-সমাধানের পথ দোঁখিয়ে দতে পারেন, 'তাঁনই মানবজ।তির 
প্রকৃত বন্ধু । ...ভারতবর্ষে কি কখনও সংস্কারকের অভাব হয়োছিল ? 
আপনারা কি ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়েছেন? রামানূজ কি ছিলেন ১ 
শঙ্করাচার্য ক ছিলেন £ নানক 2 চৈতন্য কবীর 2 দাদু » এই যে বড় বড় 
ধর্মপ্রচারক-যাঁরা একের পর এক ভারতবর্ষে এসেছেন অত্যুক্জবল নক্ষন্রের মতো 
-ভাঁরা কি ছিলেন £.. তাঁরা সকলেই চেষ্টা করেছিলেন, এবং তাঁদের কাজ এখনও 
চলছে। তবে তফাত এই...আধুনিক সংস্কারকদের মতো তাঁদের মুখ থেকে 
কখনও আভশাপ উচ্চারিত হত না, তাঁদের মুখ থেকে কেবল আশীর্বাদ বাত 
হত। তাঁরা কখনও নিন্দা করতেন না। ...তাঁরা কখনই বলেনাঁন, 'তোমরা এতাঁদন 
খারাপ ছিলে, এখন তোমাদের ভাল হতে হবে।” তাঁরা বলতেন, “তোমরা ভালই 
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ছলে, কিন্তু এখন তোমাদের আরও ভাল হতে হবে।, এই দু-ধরনের 
কথার ফলে বিরাট পার্থক্য হয়। আমাদেরকে আমাদের প্রকীত অন:যায়ী 
উন্নাতির চেস্টা করতে হবে। বৈদোশক সংস্থাগ্াল জোর করে আমাদের যে 
প্রণালীতে চালানোর চেস্টা করছে, সেই অননুযায়শ কাজ করার চেষ্টা বৃথা। 
আম অন্যান্য জাতির সামাঁজক প্রথার নিন্দা করাছ না। তাদের পক্ষে সেগুলো 
ভাল হলেও আমাদের পক্ষে নয়। তাদের পক্ষে যা অমৃত, আমাদের পক্ষে তা 
বিষের মতো হতে পারে। প্রথমে এটাই বুঝতে হবে। তাদের বর্তমান সমাজ- 
ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে ভিন্ন ধরনের বিজ্ঞান, এতিহ্য এবং পদ্ধাত অন্যায়, 
আমাদের পেছনে আবার আর এক ধরনের এঁতিহ্য এবং হাজার হাজার বছরের 
'কর্ম রয়েছে । স্বভাবতই আমরা কেবল আমাদের প্রকীতি অনুযায়শ আমাদের 
নিজস্ব খাতেই চলতে পার, এবং আমাদেরকে সেরকমই করতে হবে। ৪ 


চাই একদল মহান দেশপ্রোমক 


জাপানে শুনিয়াছলাম, সে দেশের বালিকাঁদগের বিশবাস এই যে, যাঁদ 
ক্লীড়াপুত্তীলিকাকে হৃদয়ের সাঁহত ভালবাসা যায়, সে জীবিত হইবে। জাপানী 
বালিকা কখনও পুতুল ভাঙে না।...আমারও বিশবাস যে, যাঁদ কেউ এই হত্রী 
বিগতভাগ্য লুপ্তবুদ্ধ পরপদাঁবদালত 'চরবৃভূক্ষিত কলহশীল ও পরশ্রীকাতর 
ভারতবাসনকে প্রাণের সাহত ভালবাসে, তবে ভারত আবার জাগবে । যবে শত 
শত মহাপ্রাণ নরনারসকল িলাসভোগসুখেচ্ছা বিসর্জন কাঁরয়া কায়মনোবাক্ে 
দাঁরদ্যু ও মুর্খতার ঘনাবর্তে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর নিমজ্জনকার কোট কোঁট 
স্বদেশনয় নরনারীর কল্যাণ কামনা কাঁরবে, তখন ভারত জাগবে। ৪ 

দেশপ্রোমক হও-যে-জাতি অতাঁতকালে আমাদের জন্য এত বড় বড় কাজ 
করেছে, সেই জাতিকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসো । ৪৭ 

হে আমার ভাবী সংস্কারকগণ, ভাবী দেশপ্রোমকগণ ! তোমরা হদয়বান 
হও, প্রোমক হও। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝছ যে, কোঁট কোটি দেব ও 
খাঁষর বংশধর পশুর মতো হয়ে দাঁড়য়েছে ? তোমরা ক প্রাণে প্রাণে অনুভব 
করছ-কোঁট কোট লোক অনাহারে মরছে, কোট কোঁট লোক শত শতাব্দী 
ধরে অর্ধাশনে কাটাচ্ছে! তোমরা কি মনে প্রাণে বুঝছ-_অক্ঞতার কালো মেঘ 
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ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে 2 এইসব ভাবনা কি তোমাদের আঁস্থর করে 
তুলেছে; তোমাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে? এই চিন্তা কি তোমাদের 
রন্তের সঙ্গে মিশে তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাঁহত হচ্ছে এই ভাবনা 'ক 
তোমাদের পাগল করে তুলেছে ?...দেশপ্রোমক হবার এই হল প্রথম সোপান। 
মানলাম, তোমরা দেশের দুর্দশার কথা প্রাণে প্রাণে বুঝছ; কিন্তু জিজ্ঞাসা 
কার, এই দুর্দশা প্রাতকার করবার কোন উপায় বের করেছ কি? কেবল 
বৃথাবাক্যে শাল্তক্ষয় না করে কোন কার্যকর পথ বের করেছ কি ? দেশবাসীকে 
গালি না দিয়ে তাদের যথার্থ কোন সাহায্য করতে পার কি 2 শুধু অ-ই নয় 
তোমরা কি পর্বতপ্রমাণ বাধাঁবঘন তুচ্ছ করে কাজ করতে প্রস্তুত আছ 2 যাদ 
সমগ্র জগং তরবাঁর হাতে তোমাদের িবপক্ষে দাঁড়ায়, তথাঁপ তোমরা যা সত্য 
বলে বুঝেছ তাই করে যেতে পার কিঃ যাঁদ তোমাদের স্ত্রী-পুত্র তোমাদের 
বিরদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, যাঁদ তোমাদের ধন-মান সব যায়, তথাপি তোমরা যা 
সত্য বলে বুঝেছ, তা-ই করে যেতে পার কি 2..তোমাদের ক এরকম দঢ়তা 
আছে 2 যাঁদ এই 'তিনাঁট [জানিস তেমাদের থাকে, তবে তোমরা প্রত্যেকেই 
অলৌকিক কার্য সাধন করতে পার। ”* 


দেশ গড়বার পাঁথকৎদের প্রাত 


আঁঞনমন্তে দশীক্ষত একদল যুবক গঠন কর। তোমাদের উৎসাহ-আণ্ন 
তাদের ভিতর জবাঁলয়ে দাও। আর রুমশ এই সত্ঘ বাড়াতে থাকো। এর 
পাঁরাধ বাড়তে থাকুক । ৪১ 

আমি বিশ্বাস রাখি আধুনিক যুব-সমাজের উপর । আমার কর্মীরা তাদের 
মধ্যে থেকেই আসবে। সিংহের মতো তেজে তারা দেশের সব সমস্যাগলর 
সমাধান করবে। "” 

হে বীরহদয় যুবকবৃন্দ. .আর িছহতেই আবশ্যক নেই, আবশ্যক শুধু প্রেম 
সরলতা ও সাঁহফ্ঠতা। জাঁবনের অর্থ বিস্তার ; বিস্তার আর প্রেম একই কথা। 
সৃতরাং প্রেমই জীবন, প্রেমই জীবনের একমাত্র গাতিনিয়ামক। স্বার্থপরতাই 
মৃত্যু, জাঁবন থাকতেও তা মৃত্যু, আর দেহাবসানেও এই স্বার্থপরতাই 
প্রকৃত মৃত্যুস্বরূপ। দেহের অবসান হলে কিছুই থাকে না. একথাও যাঁদ কেউ 
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বলে, তবুও তাকে স্বীকার করতে হবে যে, এই স্বার্থপরত।ই মৃত্যু । পরোপকারই 
জীবন, পরাহৃতচেস্টার অভাবই মৃত্যু। শতকরা নব্বই জন নরপশুই মৃত, 
প্রেততুল্য, কারণ হে যুবকবজ্দ, যার হৃদয়ে প্রেম নেই, সে মত ছাড়া আর কি? হে 
যুবকবৃন্দ, দারদ্রু অজ্ঞ ও নিপশীড়ত মানুষের ব্যথা ভোমরা প্রাণে প্রাণে অনুভব 
কর. সেই অনুভবের বেদনায় তোমাদের হৃদয় রুদ্ধ হোক. মাস্তঙ্ক ঘুরতে থাকুক, 
তোমাদের পাগল হয়ে যাবার উপৰ্গ হোক। তখন গিয়ে ভগবানের পাদপদ্মে 
তোমাদের অন্তরের বেদনা জানাও । তবেই তাঁর কাছ থেকে শান্ক ও সাহায্য 
আসবে _ অদম) উৎসাহ, অনন্ত শান্ত আসবে। গত দশ বছর ধরে আমার মূল- 
মন্ত্র ছল- এগয়ে যাও ; এখনও বলাছ এঁগয়ে যাও। যখন চত্ীর্দকে অন্ধকার 
বই আব কিছুই দেখতে পাহীন, তখনও বলোছ--এগয়ে যাও। এখন একটু 
একট আলো দেখা যাচ্ছে, এখনও বলাছ- এগিয়ে যাও। বংস. ভয় পেওনা । 
উপরে তারকাখাচত অনন্ত আকাশমণ্ডলের শদকে সভয় দম্টতে চেয়ে মনে 
কোরো না তা তোমাকে পিষে ফেলবে। অপেক্ষা কর, দেখবে-অশ্পক্ষণের 
মধ্যেই দেখবে, সবাকছুই তোমার পদতলে । টাকায় কিছুই হয় না. নামেও হয় 
না, যশেও হয় না, বদ্যায়ও কিছু হয় না, ভালবাসা সব হয় -চাঁরত্রই বাধা- 
[বিখের বজ্রদ্উ প্রাচীরের মধ্যে দিয়ে পথ করে নিতে পারে ।"১ 

গণ্যমানা, উচ্চপদস্থ অথবা ধনীর উপর কোন ভরসা রেখো না। তাদের 
মধে; জীবননশান্ত নেই-তারা একরকম মৃতকল্প বললেই হয়। ভরসা তোমাদের 
উপর যাবা পদমর্যাদাহ শন, দাঁরদ্রু কিন্তু বিশবাসী। ভগবানে ি*বাস রাখো । 
বেন চালাকর প্রয়োজন নেই: চালাঁকর দ্বারা কিছুই হয় না। দুঃখশীদেব 
বাথা অনুভব কর, আর ভগবানের কাছে সাহায্য 9 কর সাহায্য আসবেই 
আসবে। আঁম দ্বাদশ বৎসর হৃদয়ে এই ভার ও মাথায় এই ীচন্তা খনয়ে 
বোৌড়রোছ। আম তথাকাঁথত অনেক ধনী ও বড়চলাকের দোরে দোরে ঘুরোছ 
তারা আমাকে জয়াচোর ভেবেছে শুধু । হৃদয়ের রক্তমোক্ষণ করতে করতে আম 
অধধেক পাঁথবী আঁতিক্রম করে এই 'বদেশে সাহাযাপ্রাথথন হয়ে উপাস্থত হয়োছি। 
আর আমার দেশবাসীই যখন আমায় জ্য়াচোর ভাবে তখন আমেরিকানরা এক, 
অপারিচিত বিদেশ ভিক্ষুককে অর্থ ভিক্ষা করতে দেখলে কত ি-ই না ভাববে 
[কিন্তু ভগবান অনন্ত শান্তমান ; আমি জান তান আমাকে সাহাযা করবেন। 
আম এই দেশে অনাহারে বা শীতে মনও পার. কিন্তু ,আমি তোমাদের কাছে 
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এই গরাব, অন্জ্র, অত্যাচার-পীড়তদের জন্য এই সহানুভূতি এই প্রাণপণ চেষ্টা 
দায়স্বরূপ অর্পণ করাছ। যাও, এই মুহূর্তে সেই পার্থসারাথর মান্দরে_ 
যান গোকুলের দীনদারদ্র গোপদের সখা ছিলেন, 'যাঁন গুহক চণ্ডালকে 
আলিঙ্গন করতে সঙ্কুচিত হনান, যান তাঁর বুদ্ধ-অবতারে রাজপ[রুষদের 
আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে এক বেশ্যার 'নিমল্ত্রণ গ্রহণ করে তাকে উদ্ধার করেছিলেন, 
যাও, তাঁর কাছে গিয়ে সান্টা্ছে প্রাণপাত কর; তাঁর কাছে এক মহাবল প্রদান 
কর। বাঁল-_অর্থাং জীবন-বাল। জশীবন-বলি তাদের জন্য যাদের জন্য তিনি 
যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন, যাদের 'তাঁন সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন, 
সেই দীন দাঁরদ্র পাঁতিত উৎপীঁড়তদের জন্য জীবন-বাল। তোমরা সারাজীবন 
এই ব্লিশ কোট (বর্তমানে প্রায় সত্তর কোটি) ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য ব্রত 
গ্রহণ কর. যারা দিন দিন ডুবছে।... 

আমরা ধন বা বড়লোককে গ্রাহ্য কার না। আমরা হদয়শূন্য মাস্তকসার 
ব্যান্তদের ও তাদের নিস্তেজ সংবাদপন্রের প্রবন্ধগুলিও গ্রাহ) কার না। বিশ্বাস, 
[িশবাস, সহানূভঁতি, আঁগনময় বিশ্বাস, আঁগ্নময় সহানুভূতি । জয় প্রভূ, জয় 
প্রভৃ। তুচ্ছ জীবন. তুচ্ছ মরণ. তুচ্ছ ক্ষ-ধা, তুচ্ছ শীত। জয় প্রভূ! অগ্রসর হও, 
প্রভু আমাদের নেতা। পেছনে তভাঁকও না। কে পড়ল দেখতে যেও না। এঁগয়ে 
যাও, সম্মুখে, সম্মুখে । এইভাবেই আমরা অগ্রসর হব-একজন পড়বে, আর 
একজন তার স্থান দখল করবে |, 


নূল রহস্য ত্যাগ ও সেবা 


আমাদের পদ্ধাতিটি খুব সহজেই বর্ণনা করা যায়। তা আর কিছুই নয়- 
জাঁতর জ্ীবনাদর্শকে পুনগপ্রাতিষ্ঞা করা। বুদ্ধ ভাগ প্রচার করলেন, ভারতবর্ষ 
কান পেতে তা শুনল এবং ছয় শতাব্দীর মধ্যেই সে ত'র গৌরবের সবেচ্চ 
[শিখরে আরোহণ করল। এই হল গিয়ে রহস্য। ত্যাগ এবং সেবাই ভারতের 
জাতীয় আদর্শ--এ দ্যাট বষয়ে তাকে উন্নত কর, তাহলে অবাঁশম্ট মা কিছু 
আপনা আপনিই হবে। * 


পুনরখানের উপায় ৩৫ 
চাই শ্রম্থা ও আত্মাবশ্বাস 


আমাদের সবচেয়ে বেশ দরকার গানজের উপর 'বশবাসীী হওয়া । এমন ি_- 
ভগবানে বিশ্বাস করবারও আগে সবাইকে আত্মীবি*বাসী হতে হবে। দহঃখের 
বিষয় আমরা ভারতবাসীরা প্রাতাঁদন এই আত্মীব*বাস হারাঁচ্ছি। সংস্কারকদের 
বিরুদ্ধে সেখানেই আমার আপাত্ত। ৭৪ 

আমাদের চাই এই শ্রদ্ধা। দুভাগ্যকরমে ভারতবর্ষ থেকে এই শ্রদ্ধা প্রায় 
অন্তাহ্ৃত হয়েছে । সেইজন্যই আমাদের এই বর্তমান দুর্দশা । মানুষে মানৃষে 
প্রভেদ এই শ্রদ্ধার তারতম্য নিয়ে, আর িছুতেই নয়। এই শ্রদ্ধার তারতম্যেই 
কেউ বড় হয়, কেউ ছোট হয়। আমার গুরুদেব বলতেন, যে নিজেকে দুর্বল 
ভাবে, সে দূুর্বলই হবে_এ আতি সত্য কথা। এই শ্রদ্ধা তোমাদের ভিতর 
প্রবেশ করুক। পাশ্চাত্যজাত জড়জগতে যে আঁধপত্য লাভ করেছে, তা এই 
শ্রদ্ধার ফলে; তারা শারাঁরক শান্ততে 'বশবাসী। তোমরা যাঁদ আত্মাতে 
[িশবাসী হও, তাহলে তার ফল আরও অদ্ভুত হবে। ** 


চাই আরও কিছ; 


চাই__ সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতা প্রয়তা, সেই আত্মনিভর, সেই অটল ধৈর্য, 
সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নাততৃষ্কা ; চাই- সর্বদা-পশ্চাদ্দাষ্ট 
কাঁণং স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখসম্প্রসারত দাঁষ্ট, আর চাই_ আপাদমস্তক 
শিরায় শিরায় সণ্ণারকারী রজোগুণ। «১ 

বড় হতে গেলে কোন জাতির বা ব্যান্তর তিনটি 'জানিসের দরকার £ 

(১) সাধৃতার শীন্ততে গভনর 'বিশবাস। 

(২) 'হিংসা ও সান্দগ্ধভাবের একান্ত অভাব। 

(৩) যারা ভাল হতে কিংবা ভাল কাজ করতে চেস্টা করছে, তাদের সাহায্য 
করা। « 

সঞ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করবার ভাবটা আমাদের চারন্রে একেবারে নেই, এটা 
যাতে আসে-তার চেস্টা করতে হবে। এটা করবার রহস্য হচ্ছে ঈর্ষার অভাব। 
সব সময় তোমার ভাইয়ের মতে মত 'দতে প্রস্তুত থাকতে হবে। সব সময়ই যাতে 


ত৬ আমার ভারত অমর ভারত 


মলে-মিশে শান্তভাবে কাজ হয়, তার চেষ্টা করতে হবে। এই হল সঙ্ঘবদ্ধ 
হয়ে কাজ করবার গুপ্ত রহস্য । ০* 

ইংরেজদের কাছ থেকে-আজ্ঞামান্্ নেতার আদেশ-পালন, ঈর্ধাহীনতা, 
অদম্য অধ্যবসায় ও জেতে অনন্ত বি*বাস স্থাপন করতে শেখা আমাদের পক্ষে 
[বিশেষ দরকার । কাউকে নেতা বলে স্বীকার করলে একজন ইংরেজ তাকে সব 
অবস্থায় মেনে চলবে, সব অবস্থায় তার আজ্ব্াধীন হবে। ভারতে সবাই নেতা 
হতে চায়, হুকুম তামিল করবার কেউ নেই। সকলেরই উচিত, হুকুম করবার 
আগে হুকুম তামিল করতে শেখা । আমাদের ঈর্ধার অন্ত নেই ..। যতাঁদন না 
এই ঈর্ধা-দ্বেষ দূর হয়....ততাঁদন একটা সমাজ-সংহাতি হতেই পারে না, ততাঁদন 
আমরা এই রকম ছত্রভঙ্গ হয়ে থাকব, ছুই করতে পারব না। "৯ 

আ'ম আশা কার, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই একদিকে যেমন উদার ভাব- 
হদয়ের প্রসারতা আসবে, অপরাঁদকে তেমনি দূঢ় নিষ্ঠা ও বিশ্বাস থাকবে... 
আম চাই গোঁড়ার খনভ্ঠাটুকু ও তার সং্গে জড়বাদীবর উদার ভাব। হয় 
সমুদের মতো গভীর অথচ আকাশের মতো প্রশস্ত হওয়া চাই। আমাদের 
পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নাতিশীল জাঁতর ঘতো উল্লত হতে হবে, আবার সঙ্গে 
সঙ্গে আমাদের আবহমানকালেব সণ্টিত সংস্কারসমহের প্রতি শ্রদ্ধাবান হতে 
হবে। ১০ 


শূদ্র-জাগরণ হবেই 


মানবসমাজ পরপর চারটে পর্ণের দ্বারা শাসত হয়_প্‌রোহত রব্রোহ্ষণ), 
সৈনিক ক্ষত্রিয়), ব্যবসায়ণ (বৈশ্য) এবং মজুর (শদু)। প্রাতাটর শাসনকালেই 
রাষ্ট্রে দোষ-গণ দুই-ই বর্তমান থাকে । পুরোহত-শাসনে, বংশগত ভীত্ততে 
ঘোর সঙকীর্ণতা রাজত্ব করে। তাঁদের ও তাঁদের বংশধরদেব আঁধকার-রক্ষার 
জন্য চারাঁদকে বেড়া দেওয়া থাকে । তাঁরা ছাড়া বিদ্যা শেখবার আঁধকার কারও 
নেই. বিদ্যাদানেরও না। এ-যুগের মাহাজআ্্য এই যে, এ-সময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানের 
ভান্ত স্থাঁপত হয়-কারণ বাদ্ধবলে অপরকে শাসন করতে হয় বলে 
পুরোখহতরা। মনের উৎকর্ষ সাধন করে থাকেন। 


ক্ষতিয়-শাসন বড়ই নম্ঠুর ও অত্যাচারপূর্ণ ; শকন্তু ক্ষাতয়রা এতটা 


পুনর,খানের উপায় ৩৭ 


অনুদার নন। এ-যুগে শিল্পের ও সামাঁজক কীম্টর (০৮168:€) চরম উৎকর্ষ 
সাধিত হয়ে থাকে। 

তারপর বৈশ্য-শাসন যুগ । এর ভেতরে শরীর-নষ্পেষণ ও রন্ত-শোষণকারা 
ক্ষমতা, অথচ বাইরে প্রশান্তভাব- বড়ই ভয়াবহ । এ-যগের সুবিধা এই যে, 
ব্যবসায়ীরা সবন্ত যাতায়াত করে বলে আগের দুই যুগের পহঞ্জভূত ভাবরাশ 
চারাঁদকে বিস্তৃতি লাভ করে। বৈশ্যযুগ ক্ষা্রয়যুগের চেয়েও উদার_কল্তু এই 
সময় কৃষ্টির অবনাত শুরু হয়। 

সবশেষে শূদ্রশাসন-যূগের আবভীাব হবে। এ-যুগের সুবধা হবে_এ- 
সময়ে শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বস্তার হবে। কিন্তু অস্বাবধা এই যে, হয়তো 
সংস্কাতির অবনাত হবে। সাধারণ শিক্ষার খুব প্রসার হবে; কিন্তু অসাধারণ 
প্রতিভা ক্লমশই কমে আসবে ।... 

তবুও প্রথম তিনাঁটর পালা শেষ হয়েছে_এবার শেষাটর সময়। শদ্রুুগ 
আসবেই আসবে-_ এ কেউ রোধ করতে পারবে না। * 

এমন সময় আসবে, যখন শূদ্ররা তাদের শ্রসূলভ বৌশন্ট্যগুলো সঙ্গে গনয়েই 
প্রাধানালাভ করবে । অর্থাৎ বৈশ্য ও ক্ষপ্রিয়ের বৈশিম্টাগুলো আয়ত্ত করে 
শদ্ূজাতি যেমন প্রধান হয়ে উঠছে সেরকম নয়...শদ্র-প্রকীতি এবং আচার- 
ব্যবহার সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন রেখে সবদেশের শূদ্ররাই সমাজে একাধপত্য লাভ 
করবে। তারই পূর্বাভাস পাশ্চাত্যজগতে ধারে ধারে দেখা যাচ্ছে এবং 
সকলেই তার ফলাফল ভেবে আকুল । সোস্যালজম, এনাঁকজম, নাহলিজম 
প্রভীত সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধৰজা। *২ 

হ্যাঁ পাঁথবীর শূদ্রদের অভ্যুঙ্থান ঘটবে। সামাঁজক গাঁতিশীলতার 
নির্দেশই এই, সেই হল 'িবমৃূ। নতুন পৃঁথবী গঠনের জন্য সমগ্র প্রাচ্যভূমিতে 
নবজাগরণ ঘটবে, আজ 'দিবালোকের মতো তা স্পম্ট। চেয়ে দেখ. চীনের 
ভাঁবষ্যং মহান অস্যুর্থান এবং তার অনুসরণে সমগ্র এশিয়ার দেশসমূহের 
জাগরণ ।... 

তোমরা দেখতে পাচ্ছ না, আম আবরণের মধ্যে দয়ে পাাঁথবীর ভাবষ্যং 
ঘটনাবলর ছায়া প্রত্যক্ষ করাছ। ভগবানের আশীর্বাদে এই অন্তদ্শীষ্ট আম 
অর্জন করোঁছ। অধ্যয়ন কর এবং ভ্রমণ কর, তাই হল সাধনা । দূরবীক্ষণের 
সাহায্যে জ্যোতার্বদ্‌রা যেমন নক্ষত্রের গাঁত পর্যবেক্ষণ করতে পারেন, তদনু- 


৩৮ আমার ভারত অমর ভারত 


রূপ পাঁথবীর ঘটনাবলশীর গাতও আমার দৃম্টিপথে ধরা পড়ে। তোমরা আমার 
থেকে একথা নাশ্চিতভাবে জেনে যাও, শূদ্ের অভ্যুর্থান প্রথমে ঘটবে রাশিয়ায় 
এবং পরে চীনে । ভারতের অভ্যুত্থান ঘটবে তার পরেই এবং ভাঁবষ্য পাঁথকীতে 
এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে এই ভারত । ১৩ 

যাঁদ এমন একটা রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়. যাতে ব্রাহ্মণযুগের জ্ঞান, 
ক্ষত্রিয়ের কীষ্ট, বৈশ্যের সম্প্রসারণ শান্ত এবং শুদ্রের সাম্যের আদর্শ-__ এই সব- 
গুলোই ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলো থাকবে না. তাহলে তা 
একটা আদর্শ রাষ্ট্র হবে। কিন্তু এক সম্ভব 2... 

আর সব কটা প্রথাই ব্রোক্ষণ ক্ষান্রয় ও বৈশ্য শাসন) জগতে চলেছে এবং 
তাদের দোষ-ত্রুটি ধরা পড়েছে । অন্তত আর 'কছুর জন্য না হলেও আঁভ- 
নবত্বের দক থেকে এরও, শদ্র-শাসনেরও. একবার পরীক্ষা হোক না কেন। 
একই লোক চিরকাল সুখ বা দুঃখ ভোগ করবে, তার চেয়ে সুখ-দুঃখটা যাতে 
পালা করে সবার মধ্যে ভাগ হতে পারে. সেটাই ভাল । জগতে ভালমন্দের সমাঁচ 
চিরকালই সমান থাকবে: তবে নতুন শাসন-পদ্ধাততে এই জোয়ালটা (5০৮6) 
এক কাঁধ থেকে উঠে আর এক কাঁধে পড়বে, এই পরযন্তি। ১ 


নতৃন ভারত 


নূতন ভারত বের্‌ূক। বের্‌ক লাঙল ধরে. চাষার কুঁটর ভেদ করে. জো 
মালা মুচি মেথরের ঝুপাঁড়র মধ্য হতে। বেরুক মুদর দোকান থেকে, 
ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে । বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে. বাজার 
থেকে । বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে । এরা সহস্র সহত্্র বংসর 
অত্যাচার সয়েছে. নীরবে সয়েছে_-তাতে পেয়েছে অপূর্ব সাহফ্ণতা। সনাতন 
দুঃখ ভোগ করেছে_তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশান্ত। এরা এক মুঠো ছাতু 
খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ভ্রিলোক্যে এদের তেজ 
ধরবে না; এরা রন্তবীজের প্রাণ-সম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভূত সদাচার-বল, যা 
নৈলোক্যে নাই। এত শান্ত, এত প্রীত, এত ভালবাসা. এত মুখাঁট চুপ করে 
দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম !! অতাঁতের কঙ্কালচয় ! এই সামনে 
তোমার উত্তরাধিকার ভাঁবষ্যং ভারত। ** 


পৃনর,খানের উপায় ৩৯ 
এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ 


ভারত কি মরে যাবে ? তাহলে জগৎ থেকে সমস্ত আধ্যাত্বকতা দূর হয়ে 
যাবে; সমস্ত নৌতিক মূল্যবোধ বিলুপ্ত হবে, ধর্মের প্রীতি সমস্ত মধুর 
সহানৃভূতির ভাব চলে যাবে: সব রকম আদর্শবোধ নম্ট হয়ে যাবে। তার 
জায়গায় দেবদেবীরূপে যৌথ রাজত্ব চালাবে কাম এবং বিলাসিতা; সে-প্‌জার 
পুরোহিত হবে অর্থ; প্রতারণা পাশাবক বল এবং প্রাতযোগতা হবে পূজা- 
পদ্ধাতি; আর মানবাত্মা হবে সে-পূজার বাঁল। এ কখনই হতে পারে না। 
সাহফৃতার শান্ত কর্মশীন্তর চেয়ে লক্ষগুণে বড়, প্রেমের শীন্ত ঘৃণার শান্তর 
চেয়ে অনন্তগুণে বেশী । ৯ 

সুদীর্ঘ রজনশ প্রভাতপ্রায়। মহাদহখ অবসানপ্রায়। মহানিদ্রায় নাদ্রুত শব 
জাগ্রতপ্রায়। ইতিহাসের কথা দূরে থাকুক, কিংবদন্তী পর্যন্ত যে সব্দূর 
অতীতের ঘন অন্ধকার ভেদ করতে ব্যর্থ, সেখান থেকে ভেসে আসছে এক অপূর্ব 
বাণন। জ্ঞান ভান্তি ও কর্মের অনন্ত হিমালয় আমাদের যে মাতৃভূমি, সেই ভারত- 
বর্ষের প্রাতাট শৃঙ্জে ধ্যাঁনত প্রাতধৰনিত হয়ে এ বাণী মৃদু অথচ দঢ় অভ্রান্ত 
ভাষায় কোন- অপূর্ব রাজ্যের সংবাদ বহন করে আনছে। যতই 'দিন যাচ্ছে ততই 
যেন সেই বাণ স্পম্টতর গভীরতর হয়ে উঠছে। যেন হমালয়ের প্রাণপ্রদ বায়ুর 
স্পর্শে মৃতদেহের শাথিল আস্থমাংসে পযন্ত প্রাণসণ্ঠার হচ্ছে__সমস্ত জড়তা 
দূরীভূত হয়ে যাচ্ছে। যে অন্ধ সে-ই শুধু দেখতে পাচ্ছে না. যে বিকৃতমস্তিক 
কেবল সে-ই বুঝতে পারছে না- আমাদের মাতৃভাঁম জাগছেন, গভীর নিদ্রা 
পরিত্যাগ করে আমাদের মাতৃভূমি জেগে উঠছেন। আর কেউ-ই তাঁকে বাধা 
দিতে পারবে না। আর কখনই হীন নাদ্ুত হবেন না। কোন বাঁহঃশান্তই আর 
একে দমন করে রাখতে পারবে না। ১৭ 

প্রাচীনকালে ঢের ভাল জানিস ছিল, খারাপ 'জানসও 'ছিল। ভালগুলি 
রাখতে হবে, কিন্তু আসছে যে ভারত- 009 [11018 /৯170161)0 110012-র 
অপেক্ষা অনেক বড় হবে। ১ 

আমাদের জাতীয় জীবন অতাঁতিকালে মহৎ ছিল. তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু 
আমি অকপটভাবে 'িশবাস কার যে আমাদের ভাবষ্যং আরও গৌরবান্বিত। *৯ 

ভারত আবার উঠবে, জড়ের শান্তুতে নয়, চৈতনোর শান্ততে। 'বিনাশের 


8০ আমার ভারত অমর ভারত 


বিজয়পতাকা নিয়ে নয়; শান্তি ও প্রেমের পতাকা 'নিয়ে_ সন্ম্যাসীর গোরিক বেশ 
সহায়ে; অর্থের শান্তিতে নয়, ভিক্ষাপান্রের শীন্ততে।...আম যেন 'দব্যচক্ষে দেখতে 
পাচ্ছি আমাদের এই দেশজননী আবার জেগে উঠেছেন। নবজীবন লাভ করে 
আগের চেয়েও অনেক বেশী গৌরবময় মার্ততে তান তাঁর সিংহাসনে উপাবষ্ট। 
শাল্তি এবং আশীর্বাণীর সঙ্গে তাঁর নাম সমগ্র জগতে ঘোষণা কর।৭ 

পৃথিবীতে অনেক বড় বড় দিগ্বিজয়ী জাতি আঁবর্ভ়ত হয়েছে; আমরাও 
অশোক ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার 'দাণ্বিজয় 'হসেবে বর্ণনা করেছেন। আবার 
ভারতকে পাঁথবী জয় করতে হবে। এই আমার সারা জীবনের স্বগ্ন...। 
আমাদের সামনে এ-ই মহান আদর্শ রাখা আছে। আমাদের প্রত্যেককেই এর 
জন্য প্রস্তুত হতে হবে। ভারতের দ্বারা সমগ্র জগৎ িবজয়_এর কম 'িছুতেই 
নয়। আর আমাদের সকলকে এজন্য প্রস্তৃত হতে হবে, জীবন পণ করতে 
হবে।... 

ওঠ ভারত, তোমার আধ্যাঁত্মকতা 'দিয়ে জগং জয় কর। এই দেশেই একথা প্রথম 
উচ্চারত হয়েছিল ঃ ঘৃণার দ্বারা ঘৃণাকে জয় করা যায় না, প্রেমের দবারা তাকে 
জয় করতে হয়। আমাদেরকে সেটাই করতে হবে। জড়বাদ এবং তার আনূষাঁঙ্গক 
দুঃখগুলিকে জড়বাদের সাহায্যে জয় করা যায় না। যখন একদল সৈন্য অপর 
দলকে জয় করবার চেস্টা করে, তখন ক্লমশ সৈন্যসংখ্যা বাড়তে থাকে এবং 
মানবজাতিকে তারা পশুর পর্যায়ে নাময়ে আনে। আধ্যাত্মকতার শান্ত নিশ্চয়ই 
প্রতীচ্য দেশগুলোকে জয় করবে। ধীরে ধীরে তারা উপলব্ধি করছে, জাতি- 
হিসেবে যাঁদ বচিতে হয়, তবে তাদের আধ্যাত্মকতার একান্ত প্রয়োজন। তারা 
আধ্যাত্মক আদর্শের জন্য অপেক্ষা করছে, উন্মৃখ হয়ে রয়েছে । কোথা থেকে 
আসবে সেই আধ্যাত্বকতার প্রবাহ? কোথায় আছে সেইসব মানুষ, যারা 
ভারতের মহান খাঁষদের চিন্তারাঁশি পাঁথবীর প্রাতাট দেশে বহন করে নিয়ে 
যেতে প্রস্তুত 2 কোথায় সেইসব মানুষ, এই মহান বাণী পাঁথবার প্রতিটি গৃহ- 
কোণে পেশন্ে দেবার জন্য যারা সর্বস্ব ত্যাগ করতেও প্রস্তুত £ সতোর প্রচারের 
জন্য, বেদান্তের সত্যগৃলিকে দেশের গাঁণ্ড ছাঁড়য়ে সর্বন্ন ছাঁড়য়ে দেবার জন৷ 
এই রকম বীর-কর্মীরই প্রয়োজন। জগৎ উন্মুখ হয়ে আছে এইজন্য। 
আধ্যাত্মিকতার আদর্শ না পেলে পৃথিবী ধবংস হয়ে যাবে। সমগ্র পাশ্চাত্যজগং 


প্‌নর্ধ্থানের উপায় ৪১ 


যেন একটা আগ্নেয়গিরির উপর বসে আছে, কালই তা ফেটে চর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে 
যেতে পারে। তারা পাঁথবীর সর্বত্র অন্বেষণ করে দেখেছে, কোথাও শান্তি 
পায়ান। সুখের পেয়ালা প্রাণ ভরে পান করেছে, 'কন্তু তৃপ্ত পায়ান। এখন 
সময় এসেছে এমন চেস্টা করার, যাতে ভারতের আধ্যাত্মক ভাবরা'শ পাশ্চাত্যের 
অন্তরে গভীরভাবে প্রবেশ করতে পারে। ...আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের 
আধ্যাত্বকতা ও দার্শানক চিন্তার দ্বারা জগং জয় করতে হবে। এছাড়া আর 
কোন উপায় নেই। আমাদের এই দা'য়ত্ব পালন করতেই হবে; নচেও মৃত্যু । *» 
এবার কেন্দ্রু ভারতবর্ষ । ৭ 


শিক্ষা 


মানুষের নিজের ভেতরেই পরর্ণজ্ঞান 


আমরা যে বাঁল মানুষ 'জানে" ঠিক; মনোঁবজ্ঞানের ভাষায় বলতে গেলে 
বলতে হবে মানুষ 'আবজ্কার করে' (01509%615) বা 'আবরণ উন্মোচন করে" 
(01115) । মানুষ যা শিক্ষা করে', প্রকৃতপক্ষে সে তা 'আঁবচ্কার করে'। 
11915০9%€1 শব্দাটর অর্থ_অনন্ত জ্ঞানের খাঁনস্বরূপা নজের যে-আত্মা তার 
উপর থেকে আবরণ সারয়ে নেওয়া । আমরা বাল, নিউটন মাধ্যাকর্ষণ আঁবচ্কার 
করেছিলেন। তা 'কি এক কোণে বসে তাঁর জন্য অপেক্ষা করাছল ? না, সেটা 
তাঁর নিজের মনেই ছিল। সময় এল, অমান তান তা দেখতে পেলেন। 
মানূষ যতরকম জ্ঞান লাভ করেছে, সবই মন থেকে । জগতের অনন্ত গ্রল্থাগার 
তোমারই মনে । বাঁহজগং কেবল তোমার নিজের মনকে অধ্যয়ন করবার উত্তেজক 
কারণ- উপলক্ষ মান্র, তোমার নিজের মনই সর্বদা তোমার অধ্যয়নের বিষয়। 
আপেলের পতন নিউটনের পক্ষে উদ্দপক-কারণ হল, তখন তিনি নিজের মন 
অধায়ন করতে লাগলেন। তাঁর মনের ভিতর আগে থেকে যে-ভাবপরম্পরা ছিল 
তিনি সেগুলি আর একভাবে সাঁজয়ে সেগুঁলর ভিতর একটা নতুন শৃঙ্খলা 
আঁবশ্কার করলেন; তাকেই আমরা মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম বাল। তা আপেলে 
অথবা পাঁথবীর কেন্দ্রে কোন কিছুতে ছিল না। অতএব লোঁকিক 
বা পারমার্থক সমস্ত জ্ঞানই মানুষের মনে; অনেক ক্ষেত্রেই সেগনীল 
আবিহ্কৃত (বা অনাবৃত) হয় না, আবৃতই থাকে । যখন এই আবরণ ধীরে 
ধীরে সরিয়ে নেওয়া হয়, তখন আমরা বাল, 'আমরা শিক্ষা করছি, 
এবং এই আবরণ অপসারণের কাজ যতই এাঁগয়ে চলে, জ্ঞানও ততই অগ্রসর 
হতে থাকে। এই আবরণ যাঁর ক্রমশ উঠে যাচ্ছে, তান তুলনামূলকভাবে 
জ্ঞানী: যার আবরণ খুব বেশী, সে অজ্সান; আর যাঁর ভিতর থেকে অজ্জান 
একেবারে চলে গিয়েছে, তান সর্বজ্ঞ। আগে অনেক সর্বজ্ঞ পুরুষ ছিলেন; 


শিক্ষা ৪৩ 


আমার ব*বাস এযগেও অনেক হবেন, আর আগামন প্রজল্মগ্াীলতে অসংখ্য 
সর্বজ্ঞ পুরুষ জন্মাবেন।১ 


1শক্ষা বলতে কি বোঝায় 


মানুষের ভতর যে পূর্ণত্ব প্রথম থেকেই আছে, তারই প্রকাশ-সাধনকে বলে 
[শিক্ষা ।...সৃতরাং উপদেষ্টার কর্তব্য কেবল পথ থেকে বাধাবঘবগুলো সারিয়ে 
দেওয়া ।? 

প্রকৃত শক্ষার ধারণা ীকন্তু এখনও আমাদের আসোন।.. আম কখনও 
কোন কিছুর সংজ্ঞা নিদেশ কার না। তথাঁপ এইভাবে (শিক্ষার সংজ্ঞা) বর্ণনা 
করা যেতে পারে যে, শিক্ষা বলতে কতগুলো শব্দ শেখা নয়; আমাদের বাত্তি- 
গুঁলর শান্তসমূহের িকাশকেই শিক্ষা বলা যেতে পারে : অথবা বলা যেতে 
পারে-শক্ষা বলতে ব্যন্তিকে এমনভাবে তৈরণ করা, যাতে তার ইচ্ছা সংঁবষয়ের 
দিকে যায় এবং সফল হয় ।« 

আত প্রকাণ্ড কলের জাহাজ, মহাবলবান রেলের গাড়ীর হীঁঞজজন_তাহারাও 
জড়, চলে-ফেরে, ধাবমান হয়, কিন্তু জড়। আর এঁযে ক্ষুদ্র কীটাণুটি রেলের 
গাড়ীর পথ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সাঁরয়া গেল, ওটি চৈতন্যশালী কেন 2 যন্তে 
ইচ্ছাশাক্তর বকাশ নাই, যন্ত নিয়মকে অতিক্ম করিতে চায় না, কট 'নয়মকে 
বাধা ?দতে চায়, পারুক বা নাই পারুক, নিয়মের বিপক্ষে উাঁথত হয়. তাই সে 
চেতন। এই ইচ্ছাশীন্তর যেথায় যত সফল 'বকাশ, সেথায় সুখ তত আঁধক, সে 
জীব তত বড়। ঈশ্বরে ইচ্ছাশীন্তর পূর্ণ সফলতা, তাই তিনি সবোঁচ্চ। 
বিদ্যাশিক্ষা কাকে বলি? বই পড়া ;_না। নানাবধ জ্ঞানার্জন 2 তাও নয়। 
যে-শিক্ষা দ্বারা এই ইচ্ছাশীন্তর বেগ ও স্ফার্ত নিজের আয়ন্তাধীন ও সফলকাম 
হয় তাহাই 'শক্ষা। এখন বোঝ, যেশক্ষার ফলে এই ইচ্ছাশান্ত ক্রমাগত 
পুরুষানুকুমে বলপূর্কক 'নিরুদ্ধ হইয়া এক্ষণে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, যাহার 
শাসনে নৃতন ভাবের কথা দূরে থাক, পুরাতনগ্ীলই একে একে অন্তাঁহতি 
হইতেছে. যাহা মনৃষ্যকে ধীরে ধীরে যল্তের নায় করিয়া ফেলিতেছে, সেকি 
শিক্ষা ১ চালিত যন্ত্রের ন্যায় ভাল হওয়ার চেয়ে স্বাধীন ইচ্ছা- চৈতন্য-শান্তর 
প্রেরণায় মন্দ হওয়াও আমার মতে কল্যাণকর 1* 


৪58 আমার ভারত অমর ভারত 


মনকে রাশি রাঁশ তথ্য দিয়ে ভরে রাখার নাম শিক্ষা নয়। মনর্‌প যন্নাটকে 
সুজ্ঞজুতর করে তোলা এবং তাকে সম্পূর্ণ বশীভূত করা_এই হল 'শক্ষার 
আদর্শ | 

আমার মতে মনের একাগ্রতা-সাধনই শিক্ষার প্রাণ, শুধু তথ্য সংগ্রহ করা নয়। 
আবার যাঁদ আমাকে নতুন করে শিক্ষালাভ করতে হত আর নিজের ইচ্ছামতো 
আম যাঁদ তা করতে পারতাম, তাহলে আম শিক্ষণীয় বিষয় নিয়ে মোটেই 
মাথা ঘামাতাম না। আম আমার মনের একাগ্রতা ও নিলিপ্ততার ক্ষমতাকেই 
ক্লমশ বাঁড়য়ে তুলতাম; তারপরে, এভাবে যে 'নিখত যন্ত্র গড়ে উঠত, তার 
সাহায্যে খুশিমতো তথ্য সংগ্রহ করতে পারতাম। মনকে একাগ্র ও নাল 
করবার ক্ষমতা 'িভাবে বাড়ানো যায়, এই দুই 'শক্ষা গশশুদের একসঙ্গেই 
দেওয়া উঁচিত। * 

মাথায় কতগুলো তথ্য ঢ্াঁকয়ে দেওয়া হল, সেগুলো হজম না হয়ে চিরকাল 
এলোমেলো 'বিশৃজ্থলভাবে সেখানে ঘুরপাক খেতে লাগল- একে শিক্ষা বলে 
না। 'বাভিন্ন চিন্তারাশিকে এমনভাবে নিজের করে নিতে হবে, যাতে আমাদের 
জীবন এবং চারন্র গড়ে ওঠে, মানুষ তৈরী হয়। যাঁদ কেউ পাঁচটা ভাব হজম 
করে জীবন ও চাঁরন্র এভাবে তৈরী করতে পারে, তবে যে মানূষাঁট একটা গোটা 
লাইবেরন মুখস্থ করে বসেছে, তার চেয়েও সে বেশী শাক্ষত বলতে হবে। 
..পশক্ষা বলতে যাঁদ শুধু তথ্য সংগ্রহ বোঝায় তবে তো লাইবর্রেরীগুঁলই 
জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, বিশবকোষগনীলই এক একজন খাঁষ। 

যাতে 01797506910) (চারত্র তৈরন) হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির 
বিকাশ হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে, এই রকম শিক্ষা চাই। * 

যে-বদ্যার উল্মেষে ইতর-সাধারণকে জাবন-সংগ্রামে সমর্থ করতে পার৷ 
যায় না, যাতে মানুষের চরিন্রবল, পরার্থ তৎপরতা, 'সংহ-সাহাসকতা এনে দেয় 
না, সে ক আবার শিক্ষা ে-শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপরে দাঁড়াতে 
পারা যায়, সেই হচ্ছে শিক্ষা । " 


[শক্ষকের কতবব্য 


[শিশুদেরকে শিক্ষা দিতে হলে তাদের প্রাতি অগাধ 'বিশ্বাস-সম্পন্ন হতে 
হবে, বিশবাস করতে হবে যে, প্রত্যেক শিশুই অনন্ত ঈশ্বরীয় শীল্তর আধার- 


শিক্ষা ৪& 


স্বরূপ, আর আমাদেরকে তার মধ্যে অবস্থিত সেই নাদ্রত ব্রহ্মকে জাগানোর 
চেষ্টা করতে হবে। শিশুদের শিক্ষা দেবার সময় আর একটা বিষয় আমাদের 
মনে রাখতে হবে- তারাও যাতে নিজেরা 'চন্তা করতে শেখে, সেই 'বষয়ে 
তাদের উংসাহ দিতে হবে। এই মৌলিক চিন্তার অভাবই ভারতের বর্তমান 
হীনাবস্থার কারণ । যাঁদ এভাবে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয়. তবে তারা মানুষ 
হবে এবং জীবনসংগ্রামে 'ীজেদের সমস্যা সমাধান করতে সমর্থ হবে। ৯ৎ 


ছোট ছেলেদের 'গাধা পিটে ঘোড়া করা'গোছ শিক্ষা দেওয়াটা তুলে দিতে 
হবে একেবারে ।..কেউ কাকেও শেখাতে পারে না। 'শেখাচ্ছি' মনে করেই 
শিক্ষক সব মাঁট করে।.. বেদান্ত বলে-এই মানুষের ভেতরেই সব আছে। 
একটা ছেলের ভেতরও সব আছে। কেবল সেইগ্দীল জাগিয়ে দিতে 
হবে, এইমান্র শিক্ষকের কাজ। ছেলেগুলো যাতে নিজ নিজ হাত-পা নাক-কান 
মুখ-চোখ ব্যবহার করে নিজের বাঁদ্ধ খাটিয়ে নিতে শেখে, এইটুকু করে দিতে 
হবে। তা হলেই আখেরে সবই সহজ হয়ে পড়বে । কিন্তু গোড়ার কথা-_ ধর্ম। 
ধর্মটা যেন ভাত, আর সবগুলো তরকাঁর। কেবল শুধু তরকাঁর খেয়ে হয় 
বদহজম, শুধু ভাতেও তাই। ১৯ 


শিক্ষকের কাজ কেবল পথ থেকে সব অন্তরায় সারয়ে দেওয়া । আম যেমন 
সবসময় বলে থাঁকঃ 'অপরের আঁধকারে হাত দিও না, তাহলেই সব ঠিক 
হয়ে যাবে।' অর্থাং আমাদের কর্তব্য, রাস্তা সাফ করে দেওয়া ।১২ 


কারও 'বশ*বাস নস্ট করবার চেম্টা কোরো না। যাঁদ পারো তবে তাকে 
কিছু ভাল জিনিস দাও। যাঁদ পারো তবে মানুষ যেখানে আছে, সেখান থেকে 
তাকে একটু উপরে তুলে দাও । এটাই কর-কন্তু মানুষের যা আছে, তা নষ্ট 
কোরো না। কেবল তানই ঠিক ঠিক আচার্য নামের যোগ্য, যান নিজেকে এক 
মুহূর্তে যেন সহম্ত্র বাভন্ন ব্যান্ততে পরিণত করতে পারেন। কেবল তাঁনই 
যথার্থ আচার্য, যান সহজেই শিষ্যের অবস্থায় নিজেকে নিয়ে যেতে পারেন- 
নিজের শান্ত শিষ্যের মধ্যে স্চাঁরত করে তার চোখ 'দয়ে দেখতে পান, তার 
কান দিয়ে শুনতে পান, তার মন দিয়ে বুঝতে পারেন। এরকম আচার্যই ঠিক 
ঠিক শিক্ষা দিতে পারেন, অন্য কেউ নয়। যাঁরা কেবল অপরের ভাব নস্ট করবার 
চেস্টা করেন, তাঁরা কখনই কোন উপকার করতে পারেন না। ৯ 


৪৬ আমার ভারত অমর ভারত 


শিক্ষক ও ছান্ের ঘানম্ঠ ব্যান্তগত সম্পর্ক থাকা চাই 


আমার বাস, গুরুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে গুরুগৃহবাসেই প্রকৃত 'শক্ষা হয়ে 
থাকে । গুরুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে না এলে কোন রকম শিক্ষাই হতে পারে না। 
আমাদের বর্তমান িশ্বাবিদ্যালয়গুীলর কথা ধরুন। পণ্চাশ বছর হল এগুলি 
প্রাতীষ্ঠত হয়েছে, কিন্তু ফল কি দাঁড়য়েছে ? এগুলি একজনও মৌলিকভাব- 
সম্পন্ন মানুষ তৈরী করতে পারেনি। এগুলি শুধু পরীক্ষাকেন্দ্রু হসেবে 
দাঁড়য়ে আছে। সাধারণের কল্যাণের জন্য আত্মত্যাগের ভাব আমাদের 'ভতর 
এখনও একটুও বিকশিত হয়ান। ৯ 

একটা জবলন্ত ০1781509-এর (চারব্রের) কাছে ছেলেবেলা থেকেই 
থাকা চাই, জবলন্ত দম্টান্ত দেখা চাই। কেবল শমথ্যা কথা কহা কড় 
পাপ" পড়লে কচুও হবে না। £99০1568 (অখণ্ড) ব্রহ্ষচর্য করাতে হবে 
প্রত্যেক ছেলেটাকে, তবে না শ্রদ্ধা বিশবাস আসবে । নইলে যার শ্রদ্ধা 
বিশ্বাস নেই, সে মিছে কথা কেন কইবে না? আমাদের দেশে চিরকাল ত্যাগী 
লোকের দ্বারাই বিদ্যার প্রচার হয়েছে৷ ...যতাঁদন ত্যাগনরা 'বদ্যাদান করেছেন, 
ততাঁদন ভারতের কল্যাণ 'ছল। ১* 


[শিক্ষা ও ধর্ম 


আম ধর্মকে শিক্ষার ভেতরকার সার জানিস বলেই মনে কারি। ১, 

(শিক্ষার) গোড়ার কথা-ধর্ম। ধর্মটা যেন ভাত, আর সবগুলো তরকারি। 
কেবল শুধু তরকাঁর খেয়ে হয় বদহজম, শুধু ভাতেও তাই। ৯৭ 

ধর্মপ্রচারের সাথে সাথেই লৌকিক বিদ্যা ও অন্যান্য বিদ্যা যা কিছ: 
প্রয়োজন তা আপাঁনই আসবে। কিন্তু যাঁদ ধর্মকে বাদ দিয়ে লৌকিক জ্ঞান- 
বিস্তারের চেস্টা কর, তবে তোমাদেরকে স্পম্টই বলাছ, ভারতে তোমাদের এই 
চেত্টা বৃথা হবে- লোকের হৃদয়ে তা প্রভাব বস্তার করবে না। ১* 


ধর্মকোন্দ্রিক শিক্ষা সম্বচ্ধে স্বামীজশর একটি পারকল্পনা 


আমাদের একটা মান্দির তৈরী করতে হবে, কারণ 'হন্দুরা সব কাজের প্রথমে 
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হবে_এই নিয়ে সব সম্প্রদায় ঝগড়া করতে পারে। কিন্তু আমরা যে-মন্দির 
প্রাতষ্ঠা করব তা অসাম্প্রদায়ক হবে, তাতে সব সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ প্রতীক 
ওঙ্কারেরই কেবল উপাসনা হবে। যাঁদ কোন সম্প্রদায়ের ওঙ্কার-উপাসনায় 
আপাত্ত থাকে, তবে তার নিজেকে "হন্দু" বলার কোন আঁধকার নেই । যে-কোন 
সম্প্রদায়েরই হোক না কেন, প্রত্যেকেই নিজের সম্প্রদায়ের ভাব অনুসারে এ 
ওঙকারের ব্যাখ্যা করতে পারে, কিন্তু সকলের উপযোগী একটা মান্দরের 
প্রয়োজন। অন্যান্য জায়গায় তোমাদের 'বাভন্ন সম্প্রদায়ের আলাদা আলাদা দেব- 
প্রাতমা থাকতে পারে। কিন্তু এখানে আলাদা আলাদা মতের লোকদের সঙ্গে 
ঝগড়া কোরো না। এখানে আমাদের 'বাভন্ল সম্প্রদায়ের সাধারণ শিক্ষা দেওয়া 
হবে অথচ এ জায়গায় এসে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের তাদের নিজের নিজের মতগনলি 
শিক্ষা দেবার পুরো স্বাধীনতা থাকবে। খাল একটা বিষয়ে নিষেধ অন্যান্য 
সম্প্রদায়ের সর্জো মতের পার্থক্য থাকলেও ঝগড়া করতে পারবে না। তোমার 
যা বলার আছে- বলে যাও, জগৎ তা শুনতে চায়। কিন্তু অপর লোক-সম্বন্ধে 
তোমার 'ি মত. তা শুনবার সময় জগতের নেই, সেটা তোমার নজের মনের 
ভেতরেই থাক। 

দবতীয়ত এই মন্দিরের সাথে শিক্ষক ও প্রচারক গঠন করার জন্য একটা 
শক্ষাকেন্দ্র থাকবে। এখান থেকে যেসব শিক্ষক 'শাক্ষত হবে, তারা সবাইকে 
ধর্ম ও লৌকিক বিদ্যা শিক্ষা দেবে। আমরা এখন যেমন দরজায় দরজায় [গয়ে 
ধর্মপ্রচার করাঁছ, তাদেরও সেরকম ধর্ম ও লৌকিক বিদ্যা দুটোই প্রচার করতে 
হবে। আর তা খুব সহজেই হতে পারে। এইসব আচার্য ও প্রচারকদের 
চেষ্টায় যেমন কাজ ছড়াতে থাকবে অমাঁন এই রকম আচার্য ও প্রচারকও বাড়তে 
থাকবে, ক্রমে অন্যান্য জায়গায় এই রকম মান্দর প্রাতিষ্ঞা হতে থাকবে- যতাঁদন 
না আমরা সমস্ত ভারতে ছাঁড়য়ে পাঁড়। এই আমার পাঁরকজ্পনা । ১৯ 


নোতমূলক নয়-_ইাতমূলক শিক্ষা 


সাধারণকে কেবল 795111৬6 18585 (গঠনমূলক ভাব) দিতে হবে। 
[০85৬৪ (7008£15 (নেতিবাচক ভাব) মানুষকে ৮81. (নিজশিব) করে দেয়। 
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দেখছিস না. যে-সকল মা-বাপ ছেলেদের দিনরাত লেখাপড়ার জন্য তাড়া দেয়, 
বলে, এটার কিছু হবে না-_বোকা, গাধা'_তাদের ছেলেগুলি অনেকস্থলে তাই 
হয়ে দাঁড়ায়। ছেলেদের ভাল বললে- উৎসাহ "দলে, সময়ে নিশ্চয় ভাল হয়। 
..609916৮6 19595 (গঠনমূলক ভাবগুলি) দিতে পারলে সাধারণে মানুষ হয়ে 
উঠবে ও নিজের পায়ে দাঁড়াতে 'শিখবে। ভাষা, সাহত্য, দর্শন, কবিতা, শিল্প 
সকল বিষয়ে যা চিন্তা ও চেস্টা মানুষ করছে, তাতে ভুল না দোঁখয়ে এসব 
হবে। ভ্রমপ্রমাদ দেখালে মানুষের 19০11078 /000064 (মনে আঘাত দেওয়া) 
হয়। ঠাকুরকে দেখোছ-যাদের আমরা হেয় মনে করতুম, তাদেরও তিনি 
উৎসাহ দিয়ে জীবনের মাতিগতি 'ফারয়ে দিতেন। তাঁর শিক্ষা দেওয়ার রকমটা 
অদ্ভুত ! ২ 

নিউ ইয়ে দেখতাম, 11510 001017155 (আইরিশ ওপাঁনবোৌশকরা) 
আসছে -ইংরেজ-পদ-নিপীড়ত, 'বগতগ্রী, হতসর্বস্ব, মহাদরিদ্র, মহামূর্খ_ 
সম্বল একটি লাঠি ও তার অগ্রাবলম্বিত একটি ছেণ্ড়া কাপড়ের প:্টুল। তার 
চলন সভয়, তার চাউাঁন সভয়। ছ-মাস পরে আর এক দশ্য-_সে সোজা হয়ে 
চলছে, তার বেশভূষা বদলে গেছে; তার চাউাঁনতে, তার চলনে আর সে ভগ 
ভয়" ভাব নেই। কেন এমন হল £ আমার বেদান্ত বলছেন যে, এ 1115071082কে 
তার স্বদেশে চারদিকে ঘৃণার মধ্যে রাখা হয়োছল- সমস্ত প্রকৃতি একবাক্যে 
বলাছল 'প্যাট. তোর আর আশা নেই, তুই জন্মোছস গোলাম, থাকাঁব গোলাম ॥ 
আজন্ম শুনতে শুনতে প্যাট-এর তাই বিশবাস হল, নিজেকে প্যাট 'হিপনটাইজ 
(সম্মোহত) করলে যে, সে আত নীচ, তার ব্রহ্ম সংকুচিত হয়ে গেল। আর 
আমোরকায় নামামান্ত চারাদক থেকে ধান উঠল-_প্যাট, তুইও মানুষ, 
আমরাও মানুষ, মানুষেই তো সব করেছে, তোর আমার মতো মানুষ সব 
করতে পারে, বুকে সাহস বাঁধি।' প্যাট ঘাড় তুললে, দেখলে ঠিক কথাই তো; 
ভিতরের ব্রহ্ম জেগে উঠলেন, স্বয়ং প্রকতি যেন বললেন, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" 
ইত্যাদি। 

এ প্রকার আমাদের বালকদের যে-বদ্যাশিক্ষা হচ্ছে, তাও একান্ত 11698809 
(নোতিভাবপূর্ণ) স্কুল-বালক কিছুই শেখে না, কেবল সব ভেঙে চুরে যায়-- 
ফল 'শ্রদ্ধাহীনত্ব'। ষে-শ্রদ্ধা বেদবেদান্তের মূলমন্ত, যে-্রদ্ধা নাঁচকেতাকে যমের 
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মুখে গিয়ে প্রশ্ন করতে সাহসী করোছিল, যে-শ্রদ্ধাবলে এই জগৎ চলছে, 
সে "শ্রদ্ধার লোপ ।...তাই আমরা বিনাশের এত নিকট। 

এখন উপায়- শিক্ষার প্রচার। প্রথম আত্মীবদ্যা- এ কথা বললেই যে 
জটাজট, দণ্ড, কমণ্ডলু ও গারগৃহা মনে আসে, আমার মন্তব্য তা নয়। তবে 
কি 2...এই 'জীবাত্মা'তেই অনন্ত শান্ত 'নাহত আছে, 'পপরশীলকা থেকে উচ্চতম 
সিদ্ধপুরুষ পর্য্ত সকলের মধ্যে সেই “আত্মা',তফাত কেবল প্রকাশের আর- 
তম্য...। অবকাশ ও উপযুন্ত দেশ কাল পেলেই সেই শান্তর বিকাশ হয়। কিন্তু 
বিকাশ হোক বানা হোক, সে শান্ত প্রত্যেক জীবে বর্তমান-_ আরক্গস্তম্ব 
পরযন্তি। এই শীক্তর উদ্বোধন করতে হবে দবারে দ্বারে গিয়ে । দ্বিতীয়, এই 
সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাশিক্ষা দিতে হবে। ২৯ 

(এখন আমাদের চাই) গুরুগৃহে বাস। সেই পুরাকালের বন্দোবস্ত । তবে 
তার সঙ্গে আজকালের পাশ্চাত্যদেশের জড়াবজ্ঞানও চ।ই। দুটোই চাই ।...চাই 
ড/55(611) ৪01670€-এর সঙ্জো বেদান্ত, আর মূলমন্ত রক্ষাচর্য, শ্রদ্ধা আর 
আত্মপ্রতায় | চঞ 

স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঞ্জো ইংরোজ আর 9০161)০৭ পড়ানো: চাই 
(601)111081 64002010101. চাই যাতে 114851% বাড়ে;: লোকে চাকার না করে 
দু-পয়সা করে খেতে পারে। ২০ 


দুর্বলতার শিক্ষা নয় 


যেকোন উপদেশ দুর্বলতা শিক্ষা দেয়, তাতে আমার  বশেষ আপাঁন্ত। 
নর-নারী, বালক-বাঁলকা যখন দৌহক. মানাসক বা আধ্যাতআক শক্ষা পাচ্ছে, 
আ'ম তাদের এই এক প্রশন করে থাঁক-তোমরা দক বলবান : তোমরা কি বল 
পাচ্ছ 2 কারণ আম জান, একমান্র সত্যই বল বা শান্ত দ্যে। আম জানি, 
সত্যই একমাত্র প্রাণপ্রদ, সত্যের দিকে না গেলে আমরা কিছুতেই বীর্যবান হতে 
পারব না. আর বীর না হলে সত্যেও যাওয়া যাবে না। এইজনোই যে-কোন 
মত, যে-কোন শক্ষাপ্রণালশ মনকে ও মস্তিষ্ককে দুর্বল করে ফেলে, মানুষকে 
কুসংস্কার-আঁবষ্ট করে তোলে. যাতে মানুষ অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ায়, যা 
সর্ববাই মানুষকে সবরকম বিকৃতমাষ্ত্ক-প্রসৃত অসম্ভব, আজগুাব ও 


৪ 


৫০ আমার ভারত অমর ভারত 


কুসংস্কারপূর্ণ বিষয়ের অন্বেষণ করায়-_আঁম সেই প্রণালনগুলো পছন্দ কার 
মা, কারণ মানুষের উপর তাদের প্রভাব বড় ভয়ানক, আর সেগুলিতে কিছুই 
উপকার হয় না, সেগুঁল নিতান্ত িম্ফল। ২৪ 


আত্মীনভভ'রশশল হওয়ার শিক্ষা 


জনসাধারণকে যাঁদ আত্মীনভ'রশনীল হতে শেখানো না যায়, তবে জগতের 
সমগ্র এশবর্য ভারতের একটা ক্ষ্রু গ্রামের পক্ষেও পর্যাপ্ত সাহায্য হবে না। 
আমাদের কাজ হওয়া উচিত প্রধানত শিক্ষাদান -চাঁরব্র এবং বাঁদ্ধবাত্তর উৎকর্ষ- 
সাধনের জন্য শিক্ষা-বিস্তার।...(যাতে) এ শিক্ষার ফলে তারা আত্মীনররশীল 
ও মিতব্যয় হতে পারে, বিবাহের দিকে অস্বাভাবক ঝোঁক না থাকে, এবং এই- 
ভাবে ভাবষ্যতে দুর্ভিক্ষের কবল থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে। * 


প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ভ্যাট 


(আজকালকার শিক্ষাপ্রণালীতে) প্রায় সবই দোষ, কেবল চূড়ান্ত কেরান- 
গড়া কল বইতে নয়। কেবল তাই হলেও বাঁচতুম। মানুষগুলো একেবারে 
শ্রদ্ধা বিশ্বাস বাঁজতি হচ্ছে। গাতাকে প্রাক্ষপ্ত বলবে; বেদকে চাষার গান 
বলবে। ভারতের বাইরে যা কিছ আছে, তার নাড়ী-নক্ষত্রের খবর রাখে, 
নিজের কিন্তু সাত পুরুষ চুলোয় যাক--াতন পুরুষের নামও জানে না।... 
যাদের দেশের ইতিহাস নেই তাদের কিছুই নেই। তুই মনে কর্‌ না, যার 'আম 
এত বড় বংশের ছেলে বলে একটা 'বি*শবাস ও গর্ব থাকে সে কি কখন মন্দ 
হতে পারে 2 কেমন করে হবে বল না? তার সেই 'িশবাসটা তাকে এমন রাশ 
টেনে রাখবে যে. সে মরে গেলেও একটা মন্দ কাজ করতে পারবে না। তেমানি 
একটা জাতির ইতিহাস সেই জাতটাকে টেনে রাখে, নীচু হতে দেয় না।...এক- 
দক! দয়ে দেখলে তোদের বড়লাটের উপর কৃতজ্ঞ হওয়া উীচত। 17181) 
50০90107 তুলে 'দচ্ছে বলে দেশটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে। বাপ! কি পাসের 
ধুম, আর দ্বাদন পরেই সব ঠাণ্ডা! শিখলেন কি ?_ না, াীজেদের সব মন্দ, 
সাহেবদের সব ভাল। শেষে অন্ন জোটে না। এমন 1718) ০0৮০৪(101) থাকলেই 


শিক্ষা &৯ 


বাক, আর গেলেই বা ক? তার চেয়ে একট 19০1/008] 60০8001) পেলে 
লোকগুলো 'কছু করে খেতে গারবে; চাকার চাকার করে আর চেশ্চাবে না।২* 

তোমরা এখন যে-ীশক্ষালাভ করছ, তার কতকগ্যীল গুণ আছে বটে, কিন্তু 
এর আবার কতকগ্লি বিশেষ দোষ আছে, আর এই দোষ এত বেশী যে, 
গুণের ভাব তাতে ডুবে যায়। প্রথমত এঁ শিক্ষায় মানুষ তৈরী হয় না-_এ 
[শিক্ষা সম্পূর্ণ নৌতিবাচক। নোতিবাচক শিক্ষা অথবা অন্য যে-কোন শিক্ষা যা 
'না'-এর উপর প্রাতিষ্ঠত, তা মৃত্যুর চেয়েও ভীষণ। 'শশু স্কুলে গেলে সে 
প্রথম শেখে তার বাবা একটি মূর্খ দ্বিতীয়ত তার পিতামহ একট পাগল, 
তৃতীয়ত তার প্রাচীন সব আচার্যরা ভণ্ড, আর চতুর্থত শাস্র সব মিথ্যা। ষোল 
বছর বয়স হবার মধ্যেই সে একটা প্রাণহীন, মেরুদণ্ডহীন 'না'-এর সমাণ্ট 
হয়ে দাঁড়ায়। আর এর ফল এই দাঁড়য়েছে যে. এরূপ পণ্টাশ বছরের শিক্ষায় 
ভারতের তিন প্রোসডেন্সির ভিতরে মৌলিকাঁচন্তাযুন্ত একটা লোকও জন্মাল 
না। মৌলিকভাবপূর্ণ যে-কেউ এখানে জন্মেছেন, তানি এদেশে নয়, অন্যন্র 
শিক্ষালাভ করেছেন অথবা তাঁর নজেদের কুসংস্কার থেকে মুক্ত করবার জন্য 
প্রাচীন শিক্ষাপ্রণাল অবলম্বন করেছেন। ২, 


জনসাধারণের দ্‌রবস্থার প্রাতিকার সম্ভব শিক্ষার মাধ্যমে 


কেবল শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা! ইউরোপের বহু নগর পর্টন কারয়া তাহাদের 
দারদ্রেরও সখসবাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দৌখয়া আমাদের গরীবদের কথা মনে পাঁড়য়া 
অশ্রুজল বসরজন কঁরতাম। কেন এ পার্থক্য হইল ঃ শিক্ষা-__জবাব পাইলাম । 
শক্ষাবলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্য়বলে অন্তর্নীহত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিতেছেন : 
আর আমাদের- ক্মেই তান সঙ্কুচিত হইতেছেন। ২, 

[শিক্ষার বিস্তার, জ্ঞানের উন্মেষ-এসব না হলে দেশের উন্নাতি কি করে 
হবে 2 ...সাধারণের ভেতর আর মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবস্তার না হলে কিছ: 
হবার জো নেই ।...পুরাণ, ইতিহাস, গৃহকার্য, শিল্প, ঘরকন্নার নিয়ম ও আদর্শ" 
চরিত্র-গঠনের সহায়ক নীতিগঁল বর্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় শিক্ষা দিতে 
হবে। ছাত্রীদের ধর্মপরায়ণ ও নশীতিপরায়ণ করতে হবে। ...যাঁদের মা 'শাক্ষতা 
ও নী'তপরায়ণা হন, তাঁদের ঘরেই বড়লোক জন্মায়। * 


২ আমার ভারত অমর ভারত 


গণশিক্ষা 


জনসাধারণকে 'শাক্ষত করা এবং তাদের উন্নাতি করাই জাতশয় জশবন- 
গঠনের পল্থা।... 


সমস্ত কুটির মূলই এইখানে যে, সাত্যকার জাঁত-যারা কংড়ে ঘরে দিন 
কাটায়, তারা তাদের ব্যান্তত্ব ও মন্‌ষ্যত্ব ভূলে গেছে। হন্দু, মুসলমান খশজ্টান 
প্রত্যেকের পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে হয়ে তাদের মনে এখন এই ধারণা জন্মে 
গেছে যে. ধনীর পায়ের নীচে নিষ্পোষিত হবার জন্যই তাদের জল্ম। তাদের 
লুপ্ত ব্যান্তত্ববোধ আবার 'ফারয়ে দতে হবে। তাদের শাক্ষিত করে তুলতে 
হবে।.. 


আমাদের কর্তবা রাসায়নিক দুব্গুলো একত্র করা- দানাবাঁধার কাজ 
ঈশ্বরের বিধানে আপনা-আপাঁনই হয়ে যাবে।.. আমরা তদের মাথায় ভাব 
ঢুঁকয়ে দেব--বাকীটুকু তারা নিজেরাই করবে। এর অর্থ জনসাধারণের মধে। 
শিক্ষা বিস্তার করতে হবে। কিন্তু তাতেও অস্দীবধা আছে। যাঁদ আগমবা 
গ্রামে গ্রামে অবৈতনিক বদ্যালয়ও খুলে দিতে পাঁর, তবু দেখা যাবে, গরণীব- 
ঘরের ছেলেরা সে-সব স্কুলে পড়তে আসছে না: তারা বরং এ সময়টা ভশীবক।' 
জনের জন্য হালচাষ করতে বের হয়ে পড়বে । আমাদের না আছে প্রচুব অর্থ 
না আছে এদের শিক্ষা গ্রহণে নাধ্য করবার ক্ষমতা । সুতরাং সমস্যাটা নৈরাশয- 
জনক বলেই মনে হয়। 'িল্তু আম এরই মধো একটা পথ বেব করোঁছ। তা 
এই-যাঁদ পর্বত মহম্মদের কাছে না-ই আসে, তবে মহম্মদকেই পর্বতের কাছে 
যেতে হবে। দঁরদ্ু মান্য যাঁদ িশক্ষাল কাছে না পৌস্ছতে পারে জের্থ।ং 
নভেরা শিক্ষালাভে উৎসাহী না হয়). তবে শিক্ষাকেই চাষীর লাঙগলের কাছে 
মজুরের কারখানায় এবং অনান্ সব স্থানে যেতে হবে। প্রশ্ন হাতে পাবে থে, 
ক করে তা সম্ভব হবে ৮ নিঃস্বার্থ সৎ ও শাক্ষত শত শত বান আম 
সমগ্র ভাবতবর্ণ থেকে পান। এদেরকে গ্রামে গ্রামে, প্রাতি দ্বারে দবারে শুধু 
ধর্মের নয়, শিক্ষার আলোকও বহন করে নিয়ে যেতে হবে। আমাদের মেয়েদের 
শিক্ষার জন্য বিধবাদেরকে শিক্ষয়িতশর কাজে লাগানোর গোড়াপত্তন আম 


করেছি। 


শিক্ষা ৫৩ 


কোন একটা গ্রামের আঁধবাসঈরা হয়তো সারাঁদনের পাঁরশ্রমের পর গ্রামে 
ফিরে এসে কোন একটা গাছের তলায় অথবা অন্য কোন জায়গায় জড়ো হয়ে 
গল্পগুজব করে সময় কাটাচ্ছে। সেই সময় জন-দই 'শাক্ষত সন্ন্যাসী তাদের 
মধ্যে গিয়ে গ্রহনক্ষত্র সম্বন্ধে কিংবা 'বাঁভন্ন জাতি বা 'বাভন্ন দেশের হাতহাস 
সম্বন্ধে আলোকচিত্র দেখিয়ে কিছু শিক্ষা দল । এইভাবে গ্লোব, মানাচব্র প্রভীতর 
সাহায্যে মুখে মুখে কত 'ীজনিসই না শেখানো যেতে পারে...। চোখই যে 
জ্ঞানলাভের একমান্র দরজা তা নয়, কানে শুনেও শেখার কাজ যথেষ্ট হতে 
পারে। এইভাবে তারা নতুন চিন্তার সঙ্গে পাঁরচিত হতে পারে, নৌতিক শিক্ষা- 
লাভ করতে পারে এবং ভাবষ্যতে অপেক্ষাকৃত ভাল হবে বলে আশা করতে 
পারে। এটুকু পরন্তি আমাদের কর্তব্য বাকীটুকু তারা নিজেরাই 
করবে । «০ 

আমাদের দেশে হাজার হাজার দট্রাত্ত, নিঃস্বার্থ সম্াসী আছেন, তাঁরা 
এখন গ্রামে গ্রামে গিয়ে লোককে ধর্ম শেখাচ্ছেন। যাঁদ তাঁদের মধ্যে কতকগনীলকে 
সাংসারিক প্রয়োজনীয় শবদ্যাগ্ীলর শক্ষকর্‌পে সংগঠন করা যায়, তবে তাঁরা 
এখন যেমন এক জায়গা হতে অন্য জায়গায়, লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়ে 
ধর্মীশক্ষা দিয়ে বেড়াচ্ছেন, তার সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক বিদ্যাও শিখাবেন। মনে 
করুন, এরুপ দুজন লোক একটা ক্যামেরা, একটা গোলক ও কতকগুলো ম্যাপ 
ইত্যাঁদ নিয়ে কোন গ্রামে গেলেন। এই ক্যামেরা, ম্যাপ ইত্যাঁদর সাহাযো তাঁবা 
অজ্ঞ লোকদের জ্যোতিষ ও ভূগোলের অনেক তত্ব শিখাতে পারেন। তারপর 
যাঁদ 'বাঁভন্ন জাতর-__জগতের প্রত্যেক দেশের লোকের াববরণ গল্পের মাধ্যমে 
তাদের কাছে বলা যায়, তবে সমস্ত জীবন বই পড়ে তারা যা না ?শখতে পারে 
তার চাইতে একশগুণ বেশী এইভাবে মুখে মুখে শখতে পারে । ০৯ 

যাঁদ প্রকৃতিতে বৈষম্য থাকে তথাঁপ সকলের পক্ষে সমান সুবিধা থাকা 
উঁচিত। কিন্তু যাঁদ কাহাকেও আঁধক কাহাকেও কম সবাবধা দিতেই হয়, তবে 
বলবান অপেক্ষা দুর্বলকে আধক স্বীবধা দিতে হইবে। অর্থাং চণ্ডালের 
ণবদ্যাঁশক্ষার যত আবশ্যক, ব্রাম্ষণের তত নহে। যাঁদ ব্রাহ্মণের ছেলের একজন 
[শক্ষকের আবশ্যক, চণন্ডালের ছেলের দশজনের আবশ্যক । কারণ যাহাকে 
প্রকীত স্বাভাঁবক প্রখর করেন নাই, তাহাকে আঁধক সাহায্য কারতে হইবে। 
তেলা মাথায় তেল দেওয়া পাগলের কর্ম । ৩২ 


৫৪ আমার ভারত অমর ভারত 
স্বশাশক্ষা 


ধর্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, ঘরকন্বা, রন্ধন, সেলাই, শরীরপালন- এসব বিষয়ের 
স্থূল মর্মগৃলিই মেয়েদের শেখানো উঁচত। নভেল-নাটক ছঃতে দেওয়া উাঁচত 
নয়।...কেবল পৃজাপদ্ধাত শেখালেই হবে না; সব 'বষয়ে চোখ ফ:টিয়ে দতে 
হবে। আদর্শ নারাচারন্রগুল ছাত্রীদের সামনে সর্বদা ধরে উচ্চ ত্যাগর্‌প 
ব্রতে তাদের অনুরাগ জন্মে দিতে হবে। সাঁতা, সাবন্তরী, দময়ন্তী, লীলাবতী, 
খনা, মীরা- এদের জীবনচাঁরত মেয়েদের বাঝয়ে দিয়ে তাদের নজেদের জীবন 
এর্‌পে গঠিত করতে হবে। ০ 

শিক্ষাই বাঁলস, আর দীক্ষাই বালস, ধর্মহীন হলে তাতে গলদ থাকবেই 
থাকবে। এখন ধর্মকে ৫6776:5 (কেন্দ্র) করে রেখে স্ব্ীশিক্ষার প্রচার করতে 
হবে। ধর্ম ভিন্ন অন্য শিক্ষাটা 980077097% (গৌণ) হবে। ধর্মীশক্ষা, চারত্র- 
গঠন, ব্রন্ষচর্যব্রত-উদযাপন- এজন্য ক্ষার দরকার। বর্তমানকালে এ পর্যন্ত 
ভারতে যে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার হয়েছে, তাতে ধর্মটাকে 95০০099:% (গৌণ) 
করে রাখা হয়েছে। «৪ 


চাঁলত ভাষায় শিক্ষা দিতে হবে 


আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুন, 
[বদবান এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমদূদ্র দাঁড়য়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে 
চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত-যাঁরা 'লোকাহতায় এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ 
লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাঁণ্ডত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু 
কটমট ভাষা-যা অগপ্রাকীতিক, ক্পিত মান্র, তাতে ছাড়া ক আর পাণ্ডত্য হয় 
না? চলিত ভাষায় কি আর িল্পনৈপুণ্য হয় না ? স্বাভাঁবক ভাষা ছেড়ে একটা 
অস্বাভাঁবক ভাষা তয়ের করে কি হবে 2 যে-ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো 
সমস্ত পাঁণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও-একটা কি 
[িম্ভূতাকমাকার উপাস্থত কর ? যে-ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা 
কর, দশজনে বিচার কর-_সে-ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যাঁদ 
না হয় তো নিজের মনে এবং পাঁচজনে ও-সকল তত্বীবচার কেমন করে কর? 


শিক্ষা ৫৫ 


স্বাভাবক যে-ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ কার, যে-ভাষায় কোধ দুঃখ 
ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব, 
সেই ভাঁঙ্গ. সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর. যেমন 
অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যোদকে ফেরাও সোদকে ফেরে, তেমন কোন 
তৈরী ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে-যেমন সাফ ইস্পাত, 
মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর-আবার যে-কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, 
দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা- সংস্কৃত গদাই-লস্করি চাল_এঁ এক-চাল নকল 
করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নাতর প্রধান উপায়, লক্ষণ। . 

ভাষা ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান: ভাষা পরে। ...যেটা ভাবহীন-সে- 
ভাষা, সে-শিজ্প, সে-সংগীত কোনও কাজের নয়। এখন বুঝবে যে. জাতীয় 
জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প সঙ্গত প্রভৃতি 
আপনা-আপাঁন ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। দুটো চলিত কথায় যে ভাব- 
রাশ আসবে. তা দু-হাজার ছাদ বিশেষণেও নাই। * 

একজন শিক্ষক বা আচার্য কত বড় তাঁর ভাষার সবলতা থেকে তা বোঝা 
যায়। ০১ 

ভাষার বাপারে আমার আদর্শ আমার গুরুদেবের ভাষা-একেবারে কথ্য 
অথচ ভাবপ্রকাশে সম্পূণ সক্ষম। * 


নারীশাক্ত ও তার জাগরণ 


ভারতশয় নারীর আদর্শ 


হে ভারত, ভূলিও না-তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবন্রী, 
দময়ন্তী।১ 

ভারতে নারীর আদর্শ মাতৃত্ব-সেই অপূর্ব, স্বার্থশন্য, সর্বংসহা, নিত্য- 
ক্ষমাশীলা জননী । ২ 

প্রাচ্যের নারীকে প্রতচ্যের মাপকাঁঠতে বিচার করা ঠিক নয়। প্রতীচ্যে 
নার হলেন স্ত্রী, আর প্রাচ্যে নারী হলেন জননী । 

নারীর সারা জীবনে এই একটি চিন্তা তাঁকে তৎপর রাখে যে, তান 
মাতা। আদর্শ মাতা হতে গেলে তাঁকে খুব পাবন্র থাকতে হবে।* 

আমাদের দশেব মেয়েরা তেমন শিক্ষিত নধ বট. কিন্তু ভারা অনেক বেশী 
পাবত্র। প্রতোক নারীর কাছে স্বামী ছাড়া অন। সব পুরুষই সন্তা/নর মতো 
এবং প্রণত্যক পুরুষের কাছে নিজের স্তর ছাড়া অন্য সব নারীই নায়ের মতো 
মনে হওয়া উাঁচত। আম যখন (পাশ্চাত্যদেশে) আমার আশেপাশে তাকাই, 
তোমরা (পাশ্চাতাবাসীরা) যাকে নারীকজ্ঞাতব প্রাত পুরুষসুহলভ সৌজন্য 
(£9119062) বল. তা দেখে আমার মন বিবান্ডতে ভরে ওঠে। স্বী-পুরুষ- 
ভেদ মন থেকে মু ফেলে যতাঁদন না তোমরা মানীবকতার সাধারণ 'ভার্ত- 
ভূমিতে পরস্পর মেলামেশা করতে পারছ, ততীদন তোমাদের নারীসমাজের ঠিক 
[ঠিক উন্নাত হবে শা। তারা ততাঁদন তোমাদের খেলার পুতুলই শুধু হয়ে 
থাকবে, তার বেশী নয়। এগুলোই হল বিঝহ-ীবচ্ছেদের কারণ। তোমাদেক 
পুরুমেরা নত হয়ে মেয়েদের আভবাদন করে এবং বসতে চেয়ার এগয়ে দেয়, 
কন্তু সূগ সঙ্গেই শুরু করে প্রশংসাবাদ। তরা বলতে থাকে. 'মহোদয়া. 
আপনার চোখ দুটো কি সংল্দর। এরকম করার তাদের ক আঁধকার 2 পুরুষ 
কি করে এতদূর সাহসী হতে পারে, আর তোমরা মেয়েরাই বাকি করে এসব 
অনুমোদন কর? এই ধরনের মনোভাব মানাবকতার অপেক্ষাকৃত নীচ দিকটাই 
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বাঁড়য়ে তোলে । এগীলর দ্বারা মহৎ আদর্শের দিকে যাওয়া যায় না। আমরা 
যেন না ভাবি যে, আমরা পুরুষ বা স্ত্রী, বরং আমরা যেন ভাব যে, আমরা 
মানুষ-মাত্র। জশবনকে সার্থক করার জন্য এবং পরস্পরকে সাহায্য করবার 
জন্যই আমাদের জন্ম ।*ক 


মেয়েদের অবমাননা করার ফলে জাতির অধঃপতন 


ভারতের দুই মহাপাপ- মেয়েদের পায়ে দলানো, আর 'জাতি জাতি' করে 
গরীবগুলোকে পিষে ফেলা ।« 

আমরা স্ত্রীলোককে নঁচ, অধম, মহা হেয়, অপাবত্র বাল। তার ফল-_ 
আমরা পশু. দাস, উদ্যমহাীন, দারদ্র। * 

শান্ত বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, 
শান্তুহীন কেন ১-- শান্তর অবমাননা সেখানে বলে। 


প্‌রুষ ও স্ত্রীলোকে কোন তফাত থাকা ডউীচত নয় 


এদেশে পুরুষ-মেয়েতে এতটা তফাত কেন যে করেছে, তা বোঝা কঠিন। 
বেদান্তশাস্তে তো বলেছে, একই 'চৎসত্তা সর্বভূতে বিরাজ করছেন। তোর৷ 
মেয়েদের নিন্দাই কারি, ল্তু তাদের উন্নাতর জন্য ক করেছিস বল্‌ দেখি? 
আত্মাতে কি লিঙাভেদ আছে নাঁকি ? দূর কর মেয়ে আর মদ্দ, সব আত্মা। » 


নারীজাতিকে মর্মাদা দতে হবে 


তোমাদের মেয়েদের উন্নাতি কাঁরতে পারো? তবে আশা আছে। নতুবা 
পশুজন্ম ঘুঁচিবে না।৯* 

তোমরা দি মনে কর প্রাতিটি নারীর অন্তরে যে দেবী রয়েছেন, তাঁকে 
মূহূর্তের জন্যও ছলনা করা যায়? কখনই তা হয়নি, হবেও না কখনও। 
সেই দেবী সব সময় নিজেকে প্রকাশ করছেন। (পুরুষ-মানুষের অন্তরের) 


&৮ আমার ভারত অমর ভারত 


যে কোন ছলনা অনিবার্যভাবে তাঁর কাছে ধরা পড়ে। সত্যের গৌরব, 
আধ্যাত্বকতার আলো, পাঁবত্রতার মাহমা-সব কিছুই সেই দেবী নির্ভুলভাবে 
অনুভব করেন। প্রকৃত আধ্যাত্মকতা অর্জন' করতে এই পাঁবন্ততার একান্ত 
প্রয়োজন । *১ 

জগতের কল্যাণ স্বজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই, এক পক্ষে 
পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে । সেইজন্যই রামকৃষ্ণাবতারে ক্ত্রীগুরু গ্রহণ, সেই- 
জন্যই নারীভাব-সাধন, সেইজন্যই মাতৃভাব-প্রচার। সেইজন্যই আমার স্ত্রী-মঠ 
স্থাপনের জন্য প্রথম উদ্যোগ । উত্ত মঠ গার্গী মৈত্রেয় এবং তদপেক্ষা আরও 
উচ্চতর ভাবাপন্না নারীকুলের আকরস্বরৃপ হইবে।৯ 

ঠাকুরকে প্লরামকৃকে) দেখোঁছ, স্ব্রীমান্রেই মাতৃভাব--তা যে-জাতির 
যেরূপ স্বীলোকই হোক না কেন। দেখেছি কিনা! _তাই এত করে তোদের 
এরূপ করতে বাল এবং মেয়েদের জন্য গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলে তাদের 
মানুষ করতে বাল। মেয়েরা মানুষ হলে তবে তো কালে তাদের সন্তান- 
সন্তাতির দ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে-বদ্যা, জ্ঞান, শান্ত, ভন্তি দেশে জেগে 
উঠবে। ৯ 

কোন্‌ শাস্ত্রে এমন কথা আছে ষে, মেয়েরা জ্ঞান-ভন্তির আঁধকারণী হবে 
নাঃ ভারতের অধঃপতন হল ভটচার্য-বামুনরা ব্রা্মণেতর জাতকে যখন বেদ- 
পাঠের অনাধকারী বলে 'ির্দেশ করলে, সেই সময়ে মেয়েদেরও সকল আঁধকার 
কেড়ে 'নলে। নতুবা বোৌদক যুগে, উপানষদের যুগে দেখতে পাঁব মৈন্রেয়ী 
গার্গী প্রভাতি প্রাতঃস্মরণীয়া মেয়েরা ব্রহ্মাবচারে খাঁষস্থানীয়া হয়ে রয়েছেন। 
হাজার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সভায় গার্গী সগর্কে যাজ্জববজ্ক্যকে র্ক্ষবিচারে আহবান 
করেছিলেন। এসব আদর্শস্থাননয়া মেয়েদের যখন অধ্যাত্মজ্ঞানে আধকার ছিল, 
তখন মেয়েদের সে আঁধকার এখনই বা থাকবে না কেন? একবার যা ঘটেছে, 
তা আবার অবশ্য ঘটতে পারে। 77150015 1509815 1591 (ইতিহাসের 
পুনরাবৃত্তি হয়)। 

মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে যে-দেশে যে-জাতে মেয়েদের 
পূজা নেই, সে-দেশ সে-জাত কখনও বড় হতে পারোনি, কস্মিন্কালে পারবেও 
না। 

তোদের জাতের যে এত অধঃপতন ঘটেছে, তার প্রধান কারণ এইসব শাল্ত- 
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মূর্তির অবমাননা করা। মনু বলেছেন, যন্ত্র নাস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত 
দেবতাঃ। যন্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ। 

যেখানে স্ত্রীলোকের আদর নেই, স্ত্রীলোকেরা নিরানন্দে অবস্থান করে, সে- 
সংসারের সে-দেশের কখন উন্নতির আশা নেই। এজন্য এদের আগে তুলতে 
হবে। ১» 


মেয়েদের সমস্যার সমাধান হতে পারে শিক্ষার মাধ্যমে 


(নারীদের) অনেক সমস্যা আছে- সমস্যাগ্লিও বড় গুরূতর। 'িল্তু এমন 
একাঁটও সমস্যা নেই, শশক্ষা'”_এই মন্তবলে যার সমাধান না হতে পারে। ১ 

তোমাদের মেয়েদের শিক্ষা দয়ে ছেড়ে দাও। তারপর তারাই বলবে, কোন 
জাতীয় সংস্কার তাদের পক্ষে দরকার । ৯ 

শিক্ষা পেলে মেয়েদের 7:01015705 (সমস্যাগুলো) মেয়েরা নিজেরাই 
901৬6 (মীমাংসা) করবে । আমাদের মেয়েরা বরাবরই প্যানপেনে ভাবই শিক্ষা করে 
আসছে । একটা কিছু হলে কেবল কাঁদতেই মজবুত। বীরত্বের ভাবটাও শেখা 
দরকার। এ-সময়ে তাদের মধ্যে 5911-951900৪ (আত্মরক্ষা) শেখা দরকার হয়ে 
পড়েছে। দেখু দোঁখ, ঝাঁসর রানী কেমন 'ছিল! ১ 

মেয়েরা প্রত্যেকেই এমন কিছ শিখ্‌ক, যাতে প্রয়োজন হলে তাদের জীবকা 
তারা অর্জন করতে পারে। **ক 

ধর্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, ঘরকল্বা, রন্ধন, সেলাই, শরীরপালন-_এ-সবা বষয়ের স্থল 
মর্মগ্ীলই মেয়েদের শেখানো উচিত। ...সব বিষয়ে চোখ ফুটিয়ে দতে হবে। 
আদর্শ নারাচারন্রগল ছান্নীদের সামনে সর্বদা ধরে উচ্চ ত্যাগর্প ব্রতে তাদের 
অনুরাগ জন্মে দিতে হবে। ১, 

হন্দুর মেয়ে_ সতীত্ব 'জানস, তা সহজেই বুঝতে পারবে; এটা তাদের 
1)705£€ কিনা । প্রথমে সেই ভাবটাই বেশ করে তাদের মধ্যে উস্কে 'দয়ে 
তাদের 017879065] 1০7; করতে হবে_ যাতে তাদের বিবাহ হোক বা তারা 
কুমারী থাকুক, সকল অবস্থাতেই সতীত্বের জন্য প্রাণ দিতে কাতর না হয়। 
কোন একটা ভাবের জন্য প্রাণ দিতে পারাটা কি কম বাঁরত্ব ...সঙ্গে সঙ্গে 
বিজ্ঞানাঁদ অন্য সব শিক্ষা, যাতে তাদের নিজের ও অপরের কল্যাণ হতে পারে, 
তাও শেখাতে হবে। ১, 


৬০ আমার ভারত অমর ভারত 
জ্তী-শিক্ষার কেন্দ্রে থাকবে ধর্ম 


ধর্মকে 02205 (কেন্দ্র) করে রেখে স্্রী-শিক্ষার প্রচার করতে হবে। ধম" 
ভিন্ন অন্য শিক্ষাটা 98009975 (গৌণ) হবে। ধর্মীশক্ষা, চারত্রগঠন, ব্রহ্গ- 
চর্যব্রত-উদ্যাপন-এজন্য শক্ষার দরকার। ...নতুবা তার কাজে গলদ 
বেরোবেই । ২০ 

আমাদের দেশের মেয়েরা িদ্যাবাদ্ধ অন করুক, এ আম খুবই চাই, 
কিন্তু পাঁবন্রতা বিসজর্ন 'দয়ে যাঁদ তা করতে হয়, তবে নয়। ২৯ 


সঈতা £ ভারতীয় নারী-আদর্শের মূর্ত রূপ 


সীতা ভারতীয় আদর্শের মূর্ত রূপ-যেন ভারতবর্ষই। সাঁতা সাত্য 
সাত্যই ছিলেন কিনা, সঁতা-চারব্রের এরীতিহাসকতা কতখানি- এই প্র*ন বড় 
নয়। আমরা জানি, এ আদর্শাট ছিল। সাঁতার আদর্শ গোটা জাতির মধ্যে 
অনুপ্রাবন্ট হয়ে আছে; জাতীয় জীবনের ঠিক মর্মমূলে স্থান করে নিয়েছে; 
শ্‌ধু তাই নয় এই জাতির প্রাতীট রন্তকাঁণকার সঙ্গে এ আদর্শ মশে গেছে। 
আর কোন পৌরাণিক কাহনীই এরকম প্রভাব বস্তার করতে পারোন। 
ভারতবর্ষে যাকিছু শুভ, শুচি এবং পাঁবত্র, নারশীত্বের মাহমা বলতে যা-কিছ 
"বাঝায় -'সীভতা' যেন তারই নামান্তর । ভারতবর্ষে কোন নারীকে আশীর্বাদ 
করবার সময় বলা হয়-'সীতার মতো হও । কোন শিশুকেও আশীর্বাদ 
করবার সময় বলা হয়-সীতার মতো হও)" ভারতবাস সীতার সন্তান। 
প্রাতিটি ভারতবাসী চেষ্টা করে চলেছে সীতা হয়ে উঠতে । ...সাঁতা ছিলেন 
প্রকৃত অর্থেই ভারতীয়। [তান কখনই আঘাতের উত্তরে আঘাত করেনানি। ২২ 

সভার কথা কি বলব! তোমরা জগতের সমস্ত প্রাচঈন সাহত্য পড়ে শেষ 
করতে পার, ভাবষ্যতে জগতে যেসব সাহিত্য হবে তাও পড়ে ফেলতে পার, 
কিন্তু তেমাদের আম নিঃসংশয়ে বলতে পার যে, আর একটা সাঁতা-চরিত্র বের 
করতে পারবে না। সাঁতা-্চারন্র অসাধারণ; এ চাঁরন্র একবাবই চিন্রিত হয়েছে, 
আর কখনও হয়নি, হবেও না। রাম হয়তো কয়েকাট হয়েছে, কিন্তু সীত। 
আর হয়ন। ভারতীয় নারীদের যেমন হওয়া উচিত, সীতা তার আদর্শ; 
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নারীচারন্রের যত রকম ভারতীয় আদর্শ আছে, সবই এক সাতা-চরিন্র থেকে 
উদ্ভূত। হাজার হাজার বছর ধরে সমগ্র আর্ধাবর্তের আবালবদ্ধবানিতা 
প্রত্যেকের পূজার পান্নী হসেবে সতা এই দেশে বিরাজ করছেন। ...মহা- 
মাহমময়ী সাঁতা- সাক্ষাৎ পাঁব্ততা অপেক্ষাও পাঁবন্রতরা, সাহিষ্কৃতার চূড়ান্ত 
আদর্শ সীতা চিরকালই এই পূজা পাবেন। 'চরকালই তানি আমাদের জাতীয় 
দেবীরূপে আরাধ্যা থাকবেন।...আমাদের সব পুরাণ নম্ট হয়ে যেতে পারে, 
এমনকি আমাদের বেদ পযন্ত লোপ পেতে পারে, আমাদের সংস্কৃত ভাষ৷ 
পর্যন্ত চিরাদনের জন) কালম্রোতে বিলুপ্ত হতে পারে, িন্তু...বতাঁদন ভারতে 
আত অমাঁজত গ্রাম্য ভাষাভাষী পাঁচজন 'হন্দুও থাকবে. ততাঁদন সাঁতার 
উপাখ্যান থাকবে । সীতা আমাদের জাতির মক্জায় মজ্জায় মিশে গেছেন, প্রত্যেক 
হিন্দু নরনারশীর রক্তে সীতা বরাজমানা। আমরা সবাই সীতার সন্তান। 
আমাদের নারীদের আধ্নকভাবে গড়ে তুলবার যেসব চেষ্টা হচ্ছে, সেগীলব 
মধ্যে যাঁদ সীতা-চরিন্রের আদর্শ থেকে বিচ্যুত করবার চেষ্টা থাকে. তবে সেগুলি 
বিফল হবে। আর প্রীতাঁদনই আমরা এর দস্টান্ত দেখাঁছ। ভারতীয় নারীদের 
সীতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেদের উন্নাতর চেষ্টা করতে হবে। ভারত"য় 
নারীর উন্নাতর একমান্্র পথ সেহাঁটই। ২৭ 

যে-জাতি লীতা-চরিত্র সাঁন্ট করেছে_এঁ চারন্র যাঁদ কাল্পানকও হয়. 
তথাপি স্বীকার করতে হবে, নারীজাতির উপর সেই জাতির যেমন শ্রদ্ধা, জগতে 
তার তুলনা নেই ।২৪ 


আধুনিক নারীর আদর্শ : শ্রীমা সারদাদেবশী 


আমাদের মা (সারদাদেবী) আধ্যাঁত্মক শান্তর একাঁট বিশাল আধার. যাঁদও 
বাইরে সমুদ্রের মতো প্রশান্ত। তাঁর আঁবভাব ভারতের ইতিহাসে এক নব- 
যুগের সূচনা করেছে. যে আদর্শসমূহ [তিনি তাঁর জাবনচর্যায় রূপায়িত 
করেছেন এবং অপরকে আচরণ করতে অনুপ্রাণত্ব করেছেন, তা শুধু ভারতবর্ষের 
নারীর বন্ধনমান্তর গ্রচেম্টাকেই অধ্যাত্মরসে সঞ্জনীবত করবে না. সমগ্র পাঁথবীর 
নারীজাতিকে তা প্রভাঁবত করে তাদের হৃদয় ও মানসলোকে অনপ্রবিষ্ট হবে।২ 


৬ আমার ভারত অমর ভারত 


মাকে কেন্দ্র করে গঙ্গার পূর্তটে মেয়েদের জন্য একট মঠ স্থাপন করতে 
হবে। এ মঠে (বেলুড় মঠে) যেমন রক্ষচারী সাধু__সব তৈরী হবে, ওপারে মেয়ে- 
দের মঠেও তেমনি ব্রহ্মচারিণী সাধব_ সব তৈরী হবে ।২ 

মাঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারাঁন, এখনও কেহই পার না, ব্লমে পারবে। 
ভায়া, শান্ত বনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, 
শান্তহীন কেন :- শান্তর অবমাননা সেখানে বলে। মা-ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় 
সেই মহাশীন্ত জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী 
মৈত্রেয়শ জগতে জল্মাবে। দেখছ কি ভায়া. ব্লমে সব বৃঝবে। এইজন্য তাঁর 
মঠ প্রথমে চাই। রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান, আম ভাত নই। মা-ঠাকুরানী 
গেলে সর্বনাশ! শান্তর কৃপা না হলে 'ক ঘোড়ার ডিম হবে! আমোরকা ইওরোপে 
[ক দেখাঁছ 2 শান্তর পুজা, শান্তর পূজা । তবু এরা অজানতে পূজা করে, 
কামের দ্বারা করে । আর যারা বিশুদ্ধভাবে, সাত্তকভাবে, মাতৃভাবে পূজা করবে, 
তাদের কী কল্যাণ না হবে! আমার চোখ খুলে যাচ্ছে, দন দিন সব বুঝতে 
পারাছ। সেইজন্য আগে মায়ের জন্য মঠ করতে হবে। আগে মা আর মায়ের 
মেয়েরা. তারপর বাবা আর বাপের ছেলেরা, এই কথা বুঝতে পারো কি 2... 

দাদা, রাগ কোরো না, তোমরা এখনও কেউ মাকে বোঝাঁন। মায়ের কৃপা 
আমার উপর বাপের কৃপার চেয়ে লক্ষ গুণ বড়। ...এ মায়ের দিকে আমও 
একটু গোঁড়া। মার হুকুম হলেই বারভদ্রু ভূতপ্রেত সব করতে পারে। 
..আমোরকা আসবার আগে মাকে আশীবণদ করতে চিঠি লিখোঁছলুম, তিনি 
এক আশীর্বাদ 'দলেন, অমাঁন হ্‌প করে পগার পার, এই বুঝ । দাদা. এই 
দারুণ শীতে গাঁয়ে গাঁয়ে লেকচার করে লড়াই করে টাকার যোগাড় করাছ-__ 
মায়ের মঠ হবে। 

বাবুরামের মার বুড়োবয়সে বাদ্ধর হানি হয়েছে। জ্যান্ত দুর্গা ছেড়ে 
মার দূর্গা পূজা করতে বসেছে । দাদা, িশবাস বড় ধন; দাদা জ্যান্ত দু্শার 
পৃজা দেখাব. তবে আমার নাম। তুম জাঁম কিনে জ্যান্ত দুর্গামাকে যৌদন 
বাঁসয়ে দেবে, সেই দিন আম একবার হাঁপ ছাড়ব। তার আগে আমি দেশে 
যাচ্ছ না। যত শীঘ্র পারবে | টাকা পাঠাতে পারলে আম হাঁপ ছেড়ে 
বাঁচ: তোমরা যোগাড় করে এই আমার দূর্গোংসবাট করে দাও দোখ। রশ 
ঘোষ মায়ের পূজা খুব করছে, ধন্য সে, তার কুল ধন্য। দাদা, মায়ের কথা 
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মনে পড়লে সময় সময় বাল, 'কো রামঃ ? দাদা, ও এ যে বলাছ, ওইখানটায় 
আমার গোঁড়াম। 

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন, যা হয় বলো, দাদা, 
কিন্তু যার মায়ের উপর ভান্ত নাই, তাকে 'ধন্কার দিও । ২৭ 


গ্ত্রী-মঠ স্থাপনার বিষয়ে স্বামীজশর পরিকল্পনা 


যেখানে স্ত্রীলোকের আদর নেই, স্তীলোকেরা নিরানন্দে অবস্থান করে, 
সে-সংসারের সে-দেশের কখন উন্নাতর আশা নেই। এজন্য এদের আগে 
তুলতে হবে- এদের জন্য আদর্শ মণ স্থাপন করতে হবে।... 

যে মহামায়ার রূপরসাত্মবক বাহ্যাবকাশ মানুষকে উন্মাদ করে রেখেছে, 
তাঁরই জ্ঞান-ভীন্ত-ববেক-বৈরাগ্যাদ আন্তরাঁবকাশে আবার মান্ষকে সর্বজ্ঞ 
[সদ্ধসংকল্প ব্ক্ধজ্ঞ করে 'দচ্ছেসেই মাতৃরাঁপণী, স্ফরাঁদ্বগ্রহস্বরাপণন 
মেয়েদের পৃজা করতে আমি কখনই নিষেধ কারাঁন। “সৈষা প্রসন্না বরদা নূণাং 
ভবাঁত মু_স্তয়ে'_এই মহামায়াকে পূজা প্রণাতি দ্বারা প্রসম্না করতে না পারলে 
সাধ্য কি, ব্রহ্মা ফু পর্যন্ত তাঁর হাত ছাড়িয়ে মস্ত হন? গৃহলক্ষমীগণের 
পৃজাকল্পে-তাদের মধ্যে ব্রহ্মাবদ্যা বিকাশ-কল্পে মেয়েদের মঠ করে যাব।... 

এখনও ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণের) কত ভন্তিমতী মেয়েরা রয়েছেন। তাঁদের 
দয়ে স্ত্রী-মঠ 591 (আরম্ভ) করে দিয়ে যাব। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী (সারদা- 
দেবী) তাঁদের 91709] 11816 (কেন্দ্রস্বর্পা) হয়ে বসবেন। আর শ্রীরাম- 
কৃষদেবের ভক্তদের স্তী-কন্যারা ওখানে প্রথমে বাস করবে। কারণ, তারা এর্‌প 
স্ী-মঠের উপকারিতা সহজেই বুঝতে পারবে। তারপর তাদের দেখাদৌখ 
কত গেরস্ত এই মহাকার্যে সহায় হবে।... 

জগতের কোন মহৎ কাজই 59011) (ত্যাগ) ভিন্ন হয়ানি। বটগাছের 
অঙ্কুর দেখে কে মনে করতে পারে_কালে সেটা প্রকাণ্ড বটগাছ হবে? এখন 
তো এইভাবে মঠ স্থাপন করব। পরে দেখাব, এক আধ £9106:80101) (পুরুষ) 
বাদে & মঠের কদর দেশের লোক বুঝতে পারবে । এই যে বিদেশী মেয়ের৷ 
আমার চেলশ হয়েছে, এরাই এ-কাজে জীবনপাত করে যাবে। তোরা ভয় 
কাপুরুষতা ছেড়ে এই মহৎ কাজে সহায় হ। আর এই উচ্চ 19991 (আদর্শ)- 
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সকল লোকের সামনে ধর। দেখাব, কালে এর প্রভায় দেশ উজ্জল হয়ে উঠবে ।... 
গঙ্গার ওপারে একটা প্রকান্ড জাম নেওয়া হবে। তাতে আঁববাহতা 
কুমারীরা থাকবে, আর বিধবা ব্রক্ষচারিণীরা থাকবে । আর ভান্তমতী গেরস্তের 
মেয়েরা মধ্যে মধ্যে এসে অবস্থান করতে পাবে। এ মঠে পুরুষদের কোনরপ 
সংস্রব থাকবে না। পুরুষ-মঠের বয়োবৃদ্ধ সাধুরা দূর থেকে স্বী-মঠের কার্য 
ভার চালাবে। স্ত্রী-মঠে মেয়েদের একটি স্কুল থাকবে; তাতে ধর্মশাস্ত্, 
সাঁহত্য. সংস্কৃত, ব্যাকরণ, চাই 'ক--অশ্পাঁবস্তর ইংরোজও শিক্ষা দেওয়া 
হবে। সেলাইয়ের কাজ, রান্না, গৃহকর্মের যাবতীয় ধান এবং শিশুপালনের 
স্থূল বিষয়গুলিও শেখানো হবে। আর জপ, ধ্যান, পূজা এসব তো শিক্ষার 
অঙ্গ থাকবেই । যারা বাঁড় ছেড়ে একেবারে এখানে থাকতে পারবে. তাদের 
অন্নবস্ত্ এই মঠ থেকে দেওয়া হবে। যারা তা পারবে না, তারা এই মঠে 
দৈনিক ছান্নীরূপে এসে পড়াশুনা করতে পারবে। চাই কি, মঠাধ্যক্ষের আভমতে 
মধ্যে মধ্যে এখানে থাকতে এবং ঘতাঁদন থাকবে খেতেও পাবে। মেয়েদের বরক্ষাচর্য- 
কম্পে এই মঠে বয়োবৃদ্ধা ব্হ্ষচারিণীরা ছান্রীদের শিক্ষার ভার নেবে। এই 
মঠে ৫1৭ বসর শিক্ষার পর মেয়েদের আভভাবকেরা তাদের বিয়ে দিতে 
পারবে। যোগ্যাধকারণশ বলে বিবেচিত হলে আঁভভাবকদের মত 'নয়ে 
ছাত্রীরা এখানে চিরকুমারী-ব্তাবলম্বনে অবস্থান করতে পারবে। যারা চির- 
কুমারীব্রত অবলম্বন করবে, তারাই কালে এই মঠের শিক্ষায়ন্রী ও প্রচাঁরক। 
হয়ে দাঁড়াবে এবং গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ০০17655 (ঁশক্ষাকেন্দ্র)) খুলে 
মেয়েদের শিক্ষাবিস্তারে যত্ব করবে। চাঁরন্রবতী, ধর্মভাবাপন্না এরূপ প্রচারকা- 
দের দ্বারা দেশে যথার্থ স্ত্রীাশক্ষার বস্তার হবে। ধরমমপরায়ণতা, ত্যাগ ও 
সংযম এখানকার ছাত্রীদের অলঙ্কার হবে; আর সেবাধর্ম তাদের জীবনবুত 
হবে। এইরূপ আদর্শ জীবন দেখলে কে তদের না সম্মান করবে-কেই বা 
তাদের আঁবশবাস করবে ? দেশের স্ত্ীলোকদের জশীবন এইভাবে গাঠত হলে 
তবে তো তোদের দেশে সীতা সাবন্রী গার্গীর আবার অভ্যু্থান হবে। 
দেশাচারের ঘোর বন্ধনে প্রাণহীন স্পন্দনহান হয়ে তোদের ময়েরা এখন কি 
যে হয়ে দাঁড়য়েছে, তা একবার পাশ্চাত্যদেশ দেখে এলে কুঝতে পারতিস। 
মেয়েদের এ দুদ্শার জন্য তোরাই দায়ী। আবার দেশের মেয়েদের পুনরায় 
জাগয়ে তোলাও তোদের হাতে রয়েছে । তাই বলছি, কাজে লেগে যা।... 


নারণশান্ত ও তার জাগরণ ৬৫ 


(মেয়েদের) শিক্ষা 'দিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। তারপর নিজেরাই ভেবে চিন্তে 
যা হয় করবে। বে করে সংসারী হলেও এঁরূপে 'শাক্ষতা মেয়েরা নিজ 'নজ 
পঁতিকে উচ্চ ভাবের প্রেরণা দেবে এবং বীর পুন্রের জননী হবে। কিন্তু 
স্তী-মঠের ছাত্রীদের আভিভাবকেরা ১৫ বংসরের পূর্বে তাদের বে দেবার 
নামগন্ধ করতে পারবে না-এ নিয়ম রাখতে হবে। ...এইসব 'িদুষী ও কর্ম- 
তৎপরা মেয়েদের বরের অভাব হবে না। 'দশমে কন্যকাপ্রাপ্তিঃ- সেসব 
বচনে এখন সমাজ চলছে না, চলবেও না। এখান দেখতে পাচ্ছসনে 2২ 


নারীদের ব্যাপারে পর্ষদের খবরদারি চলবে না 


তোমাদের মেয়েদের শিক্ষা 'দয়ে ছেড়ে দাও। তারপর তারাই বলবে, 
কোন জাতীয় সংস্কার তাদের পক্ষে দরকার । ২ 

নারীদের সম্বন্ধে আমাদের হস্তক্ষেপ করবার আঁধকার শুধু তাদের শিক্ষা 
দেওয়া পর্য্ত; নারীদের এমন যোগ্যতা অজর্ন করাতে হবে, যাতে তারা 
নিজেদের সমস্যা নিজেদের ভাবে মীমাংসা করে নিতে পারে। তাদের হয়ে 
অপর কেউ একাজ করতে পারে না, করবার চেস্টা করাও উঁচত না। আর 
জগতের অন্যান্য দেশের মেয়েদের মতো আমাদের মেয়েরাও এ-যোগ্যতা লাভে 
সমর্থ । ০ 

স্বাধীনতাই উন্নাতর প্রধান শর্ত। এটা ভুল-মহাভুল-যাঁদ কেউ মনে 
করে যে. 'আম এই নারীর বা এই িশুাটর মীন্তর ব্যবস্থা করে দেব।' বারবার 
আমাকে এই প্রশ্ন করা হয়েছে যে, বিধবা বিবাহ এবং নারী-সমস্যা সম্বন্ধে 
আমার কি মত। আম এই প্রশ্নের উত্তরে বলে দিতে চাই 8 আম কি বিধব৷ 
যে এরকম অর্থহখন প্রশ্ন করছ ১ আম ক মেয়ে যে তোমরা আমাকে বার- 
বার ধরে এ এক প্রশন কর? মেয়েদের সমস্যা সমাধান করবার তোমরা কে £ 
তোমরা কি ভগবান নাক যে, প্রাতিটি বিধবা এবং প্রাতিটি নারীর উপরে কর্তৃত্ব 
করে চলবে? খবরদার! হাত সাঁরয়ে নাও। মেয়েদের সমস্যার সমাধান মেয়েরা 
দিজেরাই করবে । ০১ 


৫ 


৬৬ আমার ভারত অমর ভারত 


নারীকমণীদের প্রাতি 

আমি পুরুষদের যা বলে থাক, নারীদেরও ঠিক তা-ই বলব। ভারত এবং 
ভারতীয় ধর্মে বি*শবাস কর, তেজস্বিনী হও, আশায় বুক বাঁধো, ভারতে জল্ম 
বলে লাজ্জত না হয়ে গৌরব বোধ কর, আর মনে রেখো, আমাদের অন্যান্য 
জাতির কাছ থেকে কিছ? নিতে হবে ঠিকই, কিন্তু জগতের অন্যান্য জাতির চেয়ে 
আমাদের অপরকে দেবার জানিস সহম্রগুণ বেশী আছে । ০২ 

এক হাজার গোর-মার দরকার (গোরা -মা শ্রীরামকৃষ্ণের এক স্ত্ী-ভন্ত, মেয়েদের 
মধ্যে অনেক কাজ করেছেন) এ 17016 5005 500 মেহান ও উদ্দীপনাময় 
ভাব)। ৩ 

ভারতের জন্য, বিশেষত নারীসমাজের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর_ 
একজন প্রকৃত সিংহর প্রয়োজন । ০৪ 

মেয়ে-মদ্দ দুই চাই, আত্মাতে মেয়েপুরুষের ভেদ নেই। .. হাজার হাজার 
পুরুষ চাই, স্ত্রী চাই_যারা আগুনের মতো হিমাচল থেকে কন্যাকুমারী-_ 
উত্তর মেরু থেকে দাক্ষণ মেরু, দ্যানয়াময় ছড়িয়ে পড়বে । ছেলেখেলার কাজ 
নেই- ছেলেখেলার সময় নেই-যারা ছেলেখেলা করতে চায়, তফাত হও এই 
বেলা; নইলে মহা আপদ তাদের। 01291028910 (সঙ্ঘ) চাই_কু'ড়েমি দূর 
করে দাও, ছড়াও, ছড়াও; আগুনের মতো যাও সব জায়গায় । ...তোমরা ছড়াও, 
ছড়াও। «* 

জগৎকে আলো দেবে কে? আত্মবিসজনই ছিল অতাঁতের কর্মরহস্য; হায়! 
যুগ যুগ ধরে তাই চলতে থাকবে । যাঁরা জগতে সবচেয়ে সাহসী ও বরেণ্য, 
তাঁদের চিরাদিন 'বহ্‌জনহিতায় বহুজনসহখায়” আত্মীবসজন করতে হবে। অনন্ত 
প্রেম ও করুণা বুকে নিয়ে শত শত বুদ্ধের আঁবর্ভাব প্রয়োজন। জগতের 
ধর্মগুলি এখন প্রাণহীন মিথ্যা আভনয়ে পর্যবাঁসত। জগতের এখন একান্ত 
প্রয়োজন হল চারন্র। জগৎ এখন তাঁদের চায়, যাঁদের জীবন প্রেমদীপ্ত এবং 
স্বার্থশূন্য। সেই প্রেম প্রাতাট কথাকে বজ্রের মতো শান্তশালনী করে তুলবে... 
আমরা চাই-_জ্বালাময়ী বাণী এবং তার চেয়ে জব্লন্ত কর্ম। হে মহাপ্রাণ, 
ওঠো, জাগো! জগৎ দুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে_তোমার কি নিদ্রা সাজে 2 ** 

পাঁচশ পুরুষের সাহায্যে ভারতবর্ষ জয় করতে পণ্টাশ বছর লাগতে পারে, 
কিন্তু পঠ?ুচশ নার"র দ্বারা মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তা সম্ভব। «, 


প্রকৃত ধর্ম 


ধর্মের সংজ্ঞা ও স্বরূপ 


ধর্ম এমন একটি ভাব-যা পশুকে মনুষ্যত্বে ও মানুষকে দেবত্বে উন্নত 
করে। ১ 

আমাদের মনের একটি বৃত্ত বলেঃ 'এটা কর। আর একট বাত্ত বাধা 'দয়ে 
বলেঃ 'না, কোরো না।' আমাদের ভেতরে কতগ্যাল প্রবাস্ত আছে, যেগুলি 
হীন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে বাইরে যাবার চেম্টা করছে; আর তার পেছনে আর একা 
সবর_যতই ক্ষণ হোক না কেন, বলে চলেছে ঃ 'যেও না, বাইরে যেও না।” এই 
দু প্রাক্রয়া সংস্কৃতে দুটি শব্দে সুন্দর বোঝানো হয়েছে_-প্রবান্ত' এবং 
শনবাঁত্ত' । ...এ 'কোরো না' থেকেই ধর্ম এবং আধ্যাত্মকতার শুরু । যেখানে 
এই 'কোরো না' নেই, সেখানে ধর্মের আরম্ভই হয়নি বুঝতে হবে।* 

প্রতিটি জীবাত্মাই স্বরূপত দৈবী স্বভাবসম্পন্ন। জীবনের লক্ষ্য বাইরের 
এবং ভেতরের প্রকৃতিকে বশ করে অন্তার্নীহত এই দেবত্বকে জাগিয়ে তোলা । 
কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান--এর মধ্যে একাট, একাধিক বা সবকটির 
সাহায্যে ভেতরের সেই দেবত্বকে 'বিকাঁশত কর এবং মুন্ত হয়ে যাও। এই হাল 
ধর্মের সব। মতবাদ, আচার-অনম্ঠান, শাস্ত্র, মন্দির বা অন্যান্য বাহ্য ক্রিয়াকলাপ 
ধর্মের গৌণ অঙ্জা-প্রত্যঙ্গ মান্ন।ৎ 

মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব প্রথম থেকেই আছে, তার 'বকাশই ধর্ম ।৪ 

ধর্ম মানে শাস্ত্রপাঠ, তত্বকথা গিংবা মতবাদ নয় ; ধর্মীয় আলোচনা এমনাক 
ধর্ম-সম্পকীয় ষ্ান্ত-বিচারও নয় । ধর্ম মানে (আদর্স্বর্প) 'হওয়ার চেষ্টা করা, 
এবং 'হয়ে যাওয়া' (1615 0918 8:10 99০9)178)...ফতক্ষণ না তোমরা প্রত্যেকেই 
খাঁষ হচ্ছ, যতাঁদন না প্রত্যেকেই আধ্যাত্মক সত্যকে মুখোমহীখ দেখছ, ততাঁদন 
তোমাদের ধর্মজীবন আরম্ভ হয়ান জানবে। যতাঁদন না অতীঁন্দ্রয় অনুভূতির 
বার খুলে যায়, ততাঁদন তোমার কাছে ধর্ম কেবঙ্গ কথার কথা মান, ততাঁদন 
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পর্যন্ত তুমি ধর্মলাভের জন্য প্রস্তুত হচ্ছ মান্র, ততাঁদন পর্যন্ত ধেম সম্বন্ধে) 
তোমার বন্তব্য পরোক্ষ ববরণ মান্র। ক 

ভারতে ধর্মের অর্থ প্রত্যক্ষানুভূতি-নয়তো তা ধর্ম নামেরই যোগ্য নয়। 
ভারতের আধ্যাত্মক-আকাশ থেকে যে মহাশাস্তময়শী বাণী নিঃসৃত হয়েছে 
তা হল অনুভূতি, উপলব্ধি। এবং একমাত্র আমাদের শাস্তই বারবার ঘোষণা 
করেছেঃ 'ঈশ্বরকে দর্শন করতে হবে। খুব সাহসের কথা বটে: কিন্তু গভীর- 
ভাবে সত্য, প্রাতট বর্ণে সত্য । ধর্ম সাক্ষাং করতে হবে। কেবল শুনলে হবে 
না, তোতাপাখীঁর মতো কেবল কতগুলো কথা মুখস্থ করলেই চলবে না। 
কেবল বুদ্ধির সায় দিলেও চলবে না-তাতে কিছুই হয় না। ধর্ম আমাদের 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করা চাই। তই. ঈশ্বরের আঁস্তত্বের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এই নয় যে, 
আমাদের যান্তিবিচার এরকম বলছে। ঈশ্বরের আঁস্তত্বের শ্রেচ্ঠ প্রমাণ এই যে, 
প্রাচীনেরা এবং আধুঁনকেরাও সেই ঈশ্বরকে দেখেছেন ।"খ 

চাঁরন্রই প্রকৃত শান্ত। আধ্যাত্মকতার অর্থ সেই চাঁরন্র-শান্ত অঞ্ন করা । 

পাব আর নিঃস্বার্থ হতে চেষ্টা কর-তার মধ্যেই সমস্ত ধর্ম।১ 

ধর্ম মানে শুধু মতবাদ নয়, ধর্ম মানে সাধনা । সং হওয়া আর সং কর্ম 
করা-_এই দুয়ের মধ্যেই সমগ্র ধর্ম। ৭ 

স্বার্থশূন্যতাই ভগবান। একজন সংহাসনে বসে, সোনার প্রাসাদে বাস করেও 
যাঁদ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হন-_তবে তান ঈশ্বরের মধোই রয়েছেন। আর একজন 
হয়তো ছেণ্ড়া কাপড় পরে কুঁটিরে বাস করছেন. জগতে তাঁর নিজস্ব কিছুই নেই - 
এত সব সত্তেও তিনি যাঁদ স্বার্থপর হন, তবে তিনি সংসারে ভীষণভাবে ডুবে 
আছেন।* 

স্বার্থপরতা, সবার আগেই নিজের কথা ভাবা-এ এক মহাপাপ। যে মান 
করে “আম প্রথমে খাব', 'আমি অন্যের থেকে বেশী টাকার মাঁলক হব". 'আগ 
পৃথবীর সব কিছুর অধীশবর হব'-সে স্বার্থপর। যে মনে করে "আমি 
অন্যের চেয়ে আগে স্বর্গে যাব", কিংবা "অন্যের চেয়ে আগে মান্তলাভ করব 
সে-ও স্বার্থপর । নিঃস্বার্থ মানুষ বলে, 'আম সবার শেষে থাকব। আম 
স্বর্গে যেতে চাই না। আঁম নরকেও যেতে প্রস্তুত--যাঁদ তার দ্বারা আমার 
ভাইদের কোন উপকার হয়। এই স্বার্থশূন্যতাই হচ্ছে ধার্মর লক্ষণ। যার 
মধ্যে স্বার্থশূন্যতা যত বেশশ, সে শিবের তত নিকটবর্তী । + 
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পৃণ্যকাজ হচ্ছে সেইটা যা আমাদের উন্নাতি ঘটায়, আর পাপ হচ্ছে৷ 
আমাদের অবনতি ঘটায়। মানুষের মধ্যে তিনরকম সত্তা থাকে-পাশবিক, 
মানাবক এবং দৈবী। যা তোমার মধ্যে দৈবীভাব বাঁড়য়ে তুলতে সাহায্য করে 
তা-ই হচ্ছে পুণ্য। আর যা তোমার মধ্যে পশুভাব বাঁড়য়ে তোলে-তা পাপ। 
তোমাকে ধৰংস করতেই হবে পশসন্তাকে, হয়ে উঠতে হবে প্রকৃত 'মানুষ-_ 
প্রেমময় এবং দয়াশীল। তারপর তা-ও আতক্রম করে যেতে হবে। হয়ে উঠতে 
হবে শুদ্ধ আনন্দ_ স্চদানন্দ; যেন এমন এক আগুন-যা দহন করবে না 
কখনও; অপূর্ব ভালবাসায় পূর্ণ যে-ভালবাসায় মানুষের ভালবাসার 
দুর্বলতা নেই, নেই কোন দুঃখগন্ধ । ৯ 

মানুষ যে-অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায় ধর্ম যদি তাকে সাহায্য করতে 
না পারে, তবে ধর্মের বিশেষ কোন মূল্য নেই-তা কয়েকজন ব্যান্তর জন্য মত- 
বাদ হিসেবেই থেকে যাবে । ধর্মের সাহায্যে যাঁদ সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ 
করতে হয়, তবে ধর্মকে এমন হতে হবে যে, মানুষ যেখানে যে-অবস্থায় আছে, 
সেখানেই তার সাহায্য পেতে পারে-বাসত্বে বা পূর্ণ স্বাধীনতায়, অধঃপাতের 
গহ্বরে বা পাঁবন্রতার উচ্চ ?শখরে-ধর্ম যেন সব সময় সমানভাবে মানবজাতিকে 
সাহায্য করতে পারে ।১ 

যা-কিছু আধ্যাত্বক, মানীসক কিংবা শারীরক দুর্বলতা আনে- তাকে 
ছ'য়েও দেখবে না। মানুষের মধ্যে যে স্বাভাঁবক শান্ত আছে, তার বিকাশই 
ধর্ম। অসীম শীন্তসম্পন্ন একটা স্প্রং যেন মানুষের এই ছোট্র শরীরটার মধ্যে 
গোটানো আছে, এবং সেই স্প্রীং ধীরে ধীরে খুলে আসছে। ...মানুষ, ধর্ম, 
সভ্যতা এবং তার অগ্রগাঁতি--সব কিছুরই এই একই হীতিহাস। ১২ 


বাভন্ন ধর্মপথ 


সাধারণত চার ধরনের মানুষ দেখা যায়-_যীন্তবাদন, ভাবপ্রবণ, রহস্যবাদন 
এবং কর্মী । এদের প্রত্যেকের জন্যই উপয্স্ত সাধনপদ্ধাত থাকা চাই। যুস্ত- 
বাদী বলবেনঃ আম এ-রকম সাধনপদ্ধাত মানি না-আমাকে বিশ্লেষণ-মৃলক 
যান্তাসদ্ধ কিছু বলুন, যাতে আমার মন সায় দিতে পারে। সুতরাং বিচার- 
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বাদীর সাধন-পথ হল দার্শানক-বিচার। তারপর কর্মী এসে বলবেনঃ আম 
দার্শানকের সাধনপদ্ধাত মান না। আমাকে মানুষের জন্য কিছু করতে দিন। 
সুতরাং তাঁর জন্য কর্মই উপাসনার পথ হিসেবে 'নার্দস্ট হয়েছে। রহস্যবাদ 
এবং ভাবপ্রবণ লোকেদের জন্যও উপযুস্ত সাধন-পথ রয়েছে । এদের সকলের 
জন্যই ধর্মে তাঁদের নিজের নিজের অবস্থা অনূযায়শ ব্যবস্থা রয়েছে । ৯০ 

সমগ্র মানবজাতির শেষ পাঁরণাঁত, সব ধর্মের লক্ষ্য ও পাঁরসমাস্তি বস্তুত 
একই- ভগবানের সঙ্গে পুনার্মলন, কিংবা বলা যেতে পারে, যে-দেবত্ব মানুষের 
প্রকৃত স্বরূপ সেই দেবত্বে প্রত্যাবর্তন। 'কন্তু লক্ষ্য এক হলেও সেখানে 
পেশছনোর পথ মানুষের রুচি অনুযায়ী 'বাভন্ন হতে পারে। 

দেবত্বে পুনঃপ্রাতাচ্ঠত হওয়ার লক্ষ্য এবং পদ্ধাত উভয়কেই 'যোগ' বলা 
হয়। সংস্কৃত 'যোগ' এবং ইংরোজ 5০1 শব্দাট একই সংস্কৃত মূল (ধাতু) 
পেকে উৎপন্ন । অর্থ হচ্ছে য্ন্ত করে দেওয়া । 'যোগ' মানে যা আমাদের 
ঈশ্বরের সঙ্গে, আমাদের প্রকৃত স্বরূপের সঙ্গে যোগ কাঁরয়ে দেয়। এইরকম 
'যোগ' বা যুস্ত হওয়ার পদ্ধাতি অনেক আছে। সেগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে 
কর্ম যোগ, ভান্তযোগ, রাজযোগ এবং জ্ঞানযোগ। 

প্রীতাট লোককে তার নিজস্ব স্বভাব অনুযায়ন বিকাশ লাভ করতে হবে। 
প্রত্যেক বিজ্ঞানের যেমন নিজস্ব পদ্ধাতি আছে, তেমান প্রত্যেক ধর্মেরও আছে। 
ধর্মের লক্ষ্যে পেশছনোর উপায়কে 'যোগ' বলে। 'বাভন্ন 'যোগ' শিক্ষা দেওয়া 
হয় মানুষের 'বাভন্ন স্বভাব ও রুচি অনুযায়ী । সেই যোগগুলিকে আমরা 
[নম্নালাখত চারাঁট নামে ভাগ কাঁরঃ 

(১) কর্মযোগ-যে পদ্ধাতিতে মানুষ কর্ম এবং কর্তব্য পালনের মাধ্যমে 
নিজের দেবত্বকে উপলব্ধি করে। 

(২) ভীন্তযোগ-_ ব্যান্ত-ঈ*বরের প্রাত ভাীঁন্ত-ভালবাসা এবং তার দবারা 
নিজের দেবত্বের উপলব্ধি। 

(৩) রাজযোগ- মনসংযমের দ্বারা দেবত্বের উপলাব্ধ। 

(৪) জ্ঞানযোগ- জ্ঞানের দ্বারা দেবত্বের উপলাব্ধ। 

এই পথগযাল 'বাভন্ন, কিন্তু একই কেন্দ্রের দিকে চলেছে। সেই কেন্দু 
ভগবান । ১০ ক 

জ্ঞান. ভান্ত, যোগ এবং কর্ম_মুন্তির এই চারটি পথ । প্রত্যেকের কর্তব্য 
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তার উপযুক্ত পাট অনুসরণ করে চলা। তবে এইফগে কর্মযোগের উপরেই 
[বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। ১৪ 


জ্ঞানযোগ 


বেদান্তের মূলকথা-একত্ব বা অখণ্ডভাব। দুই কোথাও নেই, দুইপ্রকার 
জীবন নেই অথবা দুটি জগংও নেই। ...একাঁটমান্র জীবন আছে, একাঁটমান্র 
জগৎ আছে. একাঁটমান্র আঁস্তত্ব আছে। সবই সেই এক সত্তা । প্রভেদ শুধু 
পাঁরমাণগত. প্রকারগত নয় (11 4816০, 8170 10111) 10110) | ...আমও যেমন, 
একটি ক্ষুদ্র জীবাণুও তেমন_-প্রভেদ কেবল পাঁরমাণগত, আর সেই সবোচ্চ 
সত্তার দক থেকে দেখলে এ প্রভেদও দেখা যায় না।১ 

তুমি মুন্ত এবং পূর্ণ ই আছ। চেষ্টা করে পূর্ণত্ব পেতে হয় না। ধর্ম, 
ঈশবর বা পরকালের এইসব ধারণা কোথা থেকে এল? মানূষ ঈশ্বর 
ঈশ্বর' করে বেড়ায় কেন» কেন সব জাতির মধ্যে সব সমাজেই মানুষ পূর্ণ 
আদর্শের সন্ধান করে-_ তা মানুষে, গশ্বরে বা অন্য যেখানেই হোক? তার 
কারণ--পূর্ণ আদর্শ তোমার মধ্যেই রয়েছে । এ যেন, তোমার 'নিজের হদাঁপন্ডই 
ধুকধূক শব্দ করছে. আর তুঁম তা জান না বলে ভুল করে ভাবছ 
বাইরের কোথা থেকে সেই শব্দ আসছে। তোমার ভেতরের ঈশবরই তোমাকে তাঁর 
অনুসন্ধান করতে, তাঁকে উপলা্ধ করতে প্রেরণা দিচ্ছেন। এখানে সেখানে, 
মা্দরে জয়. স্বর্গে মর্তে, নানা জায়গায় এবং নানাভাবে দীর্ঘ অন্বেষণের 
পর আমরা যেখান থেকে আরম্ভ করোছলাম, সেখানেই অর্থাৎ আমাদের 
আত্মাতেই বুত্তপথে ঘুরে আঁস এবং দেখতে পাই-যাঁর জন্য আমরা সারা জগৎ 
খজে বৌঁড়য়োছ, যাঁর জন্য আমরা মান্দর-ীগর্জা প্রভীতিতে কাতর প্রার্থনা 
করোছ. বাকুল হয়ে অশ্রবসর্জন করেছি, যাঁকে এতকাল মনে করেছি সব্দূর 
আকাশে মেঘরাশ দ্বারা আবৃত অসাম রহসার্পেতিনি আমাদের নিকট 
থেকেও নিকটতর, প্রাণেরও প্রাণ: তান আমার আত্মা। আমার শরারের, 
আমার জীবনের. আমার আঁস্তত্বের সারসত্য 'তান। সে-ই আমার স্বরূপ। 
এ'কে প্রকাশ কর। তোমাকে পাঁবত্র হতে হবে না- পবি্রস্বর্প তুমি আছই। 
তোমাকে পূর্ণ হতে হবে না, তুমি পূর্ণম্বরূপই আছ। প্রকাত যেন পর্দার 


৪, আমার ভারত অমর ভারত 


আবরণে সত্যকে ঢেকে রেখেছে । যে-কোন সং চিন্তা বা যে-কোন সং কাজ তুমি 
করছ, তা-ই যেন এই আবরণকে একট; একট; করে ছিড়ে ফেলছে; এবং তারই 
সঙ্গে সঙ্গে অন্তরাল থেকে সেই শুদ্ধস্বরূপ, সেই অসীম অনন্ত ঈশ্বর রলমশ 
নিজেকে প্রকাশ করছেন। ২, 

বেদান্তের সিদ্ধান্তই এই--আমরা বদ্ধ নই, আমরা নিত্যমুন্ত। শুধু তাই 
নয়, আমরা বদ্ধ- একথা বলা বা ভাবাই বিপজ্জনক, এরকম ভাবা ভূল-_নজেকে: 
নিজে সম্মোহত করা মাত । যখনই তুমি বল_আমি বদ্ধ" 'আমি দুর্বল” "আমি 
অসহায়, তখনই তোমার দুর্ভাগ্যের আরম্ভ, তুম নিজের পায়ে আর একটি 
£শকল জড়াচ্ছ শুধু । এরকম বোলো না, এরকম ভেবোও না।৯' 

বেদান্ত বলে. দ'বলতাই সংসারের সমস্ত দুঃখের কারণ, দুবল তাই 
দুঃখভোগের একমাত্র কারণ। আমরা দুর্বল বলেই এত দুঃখভোগ কাঁর। 
আমরা দব্বল বলেই টু।র ডাকাত মিথ্যে জঃয়াট্রার বা অন্যান্য পাপ করে থাঁক। 
দুর্বল ঝুলই আমরা ম.ঙু)মতথে পাঁড়। যেখানে আমাদের দূর্বল করবা কছুই 
নেই, সেখানে মু) বা কোনরকম দেখ থাকতে পারে না। আমরা দুঃখাবোধ 
কাছ একা মহ।এ্রানতর জন্য । সেই ভ্রান্তাও ত্যাগ কর. সব দুঃখ চলে যাংব। ১৭ 

উ&্তম দার্শানক ধারণার সত্গে নীতি ও নিঃস্বার্থতার সবোৌচ্চ আদশ 
পাশ।পাশ। যেতে পাশ আমার দেখানো উদ্দেশ্য যে, নীাতিপরায়ণ হতে 
গেলে তোমার লাশএনক ধারণাকে খাটো করতে হয় না. বরং নীতির 1ভন্তিভূমি 
লাভ করত হলে ৬৮তম দার্শীনক ও বৈজ্ঞানক ধারণা-সম্পন্ন হতে হবে। 
ম'নুষের জ্ঞান মান্হধের ধল্যাণের িবরোধা শয়। বরং জীবনের প্রত্যেক 
[বভাগেই চন আমাদের রর্দমা করে থাক; জ্ঞানই উপাসনা । আমরা যতই 
্নলাভ করতে পার, ৩৩ই আমদের মঙ্জাল। বেদান্তী বলেন, এই আপাত- 
প্রতীরমান অশহভের কারণ সনের সীমাবদ্ধ ভাব। যে প্রেম সীমাবদ্ধ হয়ে 
ক্ষুদূভব ধারণ করে এবং অশ.ড৬ বলে মনে হয়, সেই প্রেমই আবার অন্যাঁদকে 
অসীম হযে ব্র্দরপে প্রকাশ পায়। বেদ*ত এ-ও বলে যে. এই আপাত প্রতীয়- 
গান সমস্ত আশতের ধারণ আমাদের শ্ডেতরেই আছে। জাতপ্রাকৃত কোন 
নভাকে দোষ 1দও না, কখনও নিরাশ বা 1ব্ধন্ন হয়ো না, অথবা মান কোরো 
না আমরা গতের শাব। পড়ে আছ, অন্য কেউ এসে সাহায্য না করলে আমরা 
আগর উঠত্রে পারব শা, বাইরে থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না, সাহায্য 


প্রকৃত ধর্ম ৭৩ 


পাওয়া যায় ভেতর থেকে । জগতের সমস্ত দেবতার কাছে চিৎকার করে কাঁদতে 
পার। আম অনেক বছর এরকম কে"দোছ; শেষকালে দেখলাম. সাহায্য 
পেলাম। কিন্তু সেই সাহায্য এল ভেতর থেকে। এবং ভুলবশত আম এতাঁদন 
যা করেছিলাম, তা সংশোধন করতে হল। এই হল একমান্র উপায়। 'নজের 
চারাঁদকে যে জাল বিস্তার করেছি, তা আমাকেই ছিড়ে ফেলতে হবে, আব তা 
করবার শান্ডও আমার ভতরেই আছে। এই বিষয়ে আম নিশ্চিত যে. আমার 
জীবনের ভাল মন্দ কোন ভাবই বৃথা যায়ান_আজকের আম অতীতের সেই 


শুভ অশুভ সমস্ত কর্মেরই ফল। আম জীবনে অনেক ভুল করোছ, কিন্তু 
সেগুলোর একটাও যাঁদ বাদ পড়ত, তাহলে আম আজ যা হয়োছ, তা হতাম 


না। আম সেই ভুলগুলি করোছ বলেও সন্তুষ্ট। আমার একথা বলার 
উদ্দেশ্য এই নয় যে. তোমরা বাঁড় ফিরে গিয়েই ইচ্ছা করে নানারকম অন্যায় 
কাজ করতে থাক; আমার কথার ভুল অর্থ কোরো না। আমার বলবার উদ্দেশ্য 
এই যে, কতগুলো ভূল হয়ে গেছে বলে একেবারে বসে পড়ো না। জেনো যে, 
শেষ পযন্ত সব কিছুই ঠিক হয়ে যাবে। এর অন্যথা হতেই পারে না। কারণ, 
সাধূতা আমাদের »বভাব; পাঁবন্রতা আমাদের স্বভাব এবং সেই স্বভাবক 
কখনই ধৰংস করা যায় না। আমাদের স্বভাব, আমাদের যথাথ স্বরপ সব 
সময় আঁবকৃতই থেকে যায়। ৯ 

বেদান্তের চিন্তা এবং 'মানুষ পাপন" ইত্যাঁদ চিন্তা এই দুটি ভাবই 
কার্যত এক, তবে একটা ভুল ?দকে চলেছে। প্রচালত মত নে?তভাবাপন্ন, 
বেদান্ত ইতিভাবাপন্ন । 'একটা মত তার দুর্বলতা দেখিয়ে দেয়. অপরাট বূলে 
--দুর্বলত থাকতে পারে, কিন্তু সোঁদকে দ্ন্টপাত কোরো না; আমাদের উন্নাতি 
করতে হবে। মানুষ যখন প্রথম জন্মেছে, তখনই তার রোগ ক জান। গেছে। 
সকলেই জানে, নিজের কি রোগ; অপর কাউকে তা বলে দতে হয় না। আমরা 
বাইরের জগতের সামনে কপট আচরণ করতে পারি, কিন্তু অন্তরের অন্তরে 
আমরা আমাদের দূর্বলতা জানি। বেদান্ত বলে, কেবল দুর্বলতা স্মরণ কারয়ে 
[দিলে বিশেষ কিছ: উপকার হবে না, তাকে ওষুধ দাও, মানুষকে কেবল সর্বদা 
রোগগ্রসপ্ত ভাবতে বলা রোগের ওষুধ নয়_-রোগ-প্রাতকারের উপায় নয়। 
মানুষকে সবসময় তার দুর্বলতার বিষয় ভাবতে বলা তার দর্বলতার প্রাতকার 
নয়--তার শান্তর কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়াই প্রাতকারের উপায়। তাব মধ্যে 
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যে-শন্তি আগে থেকেই বিরাঁজত, তার বিষয় স্মরণ কাঁরয়ে দাও। মানুষকে 
পাপী না বলে বেদান্ত বরং ঠিক বিপরীত পদ্ধাত অবলম্বন করে বলে £ তুমি 
পূর্ণ ও শুদ্ধ স্বরূপ: তুমি যাকে পাপ বলো. তা তোমাতে নেই। পাপগ্াল 
তোমার অতি নিম্নভাবের প্রকাশ: যদি পার, উচ্চতরভাবে নিজেকে প্রকাশ কব। 
একটা 'ক্ানস আমাদের মনে রাখা উচিত-তা এই যে, আমরা সবই পারি। 
কখনও 'না' বোলো না. কখনও 'পাঁর না বোলো না। তা কখনও হতে পারে 
না, কারণ তুমি অনন্তস্বর্প। তোমার স্বরূপের তুলনায় দেশকালও 'কগ্ছুই 
নয়। তোমার যা ইচ্ছা তা-ই করতে পার, তুমি সর্বশাতমান। ১" 

দুস্টা শান্ত সবসময় সমান্তরালভাবে কাজ করছে । একটা 'অহং' (আম), 
আর একটা _'নাহং' (আম নই)। শুধু মানুষের ভেতর নয়, জীবজণ্তুর ভেতরও 
এই দুই শান্তর বিকাশ দেখা যায়। -এমনাক. ক্ষুদ্রতম কাটাণুর মধ্যেও এই 
দুই শান্তর প্রকাশ। যে বাঘনী রক্তের লোভে মানুষের উপর ঝাঁপয়ে পাড়, 
সে-ই আবার তার শাবককে রক্ষা করবার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তৃত। আত অধঃ- 
পাঁতত মানুষ, যে অনায়াসে তার ভ্রাতৃস্থানীয় মানুষকে পর্যন্ত হত্যা করতে 
পারে. সে-ও তার অনাহার-ক্রিষ্ট স্ত্রী অথবা সন্তানদের জন্য সবস্ব ত্যাগ 
করতে প্রস্তুত। এইভাবে দেখলাম সাঁন্টর সর্ব এই দুই শান্ত পাশাপাশ কাজ 
করছে। যেখানেই একটি আছে. সেখানেই অপরাঁটও আছে। একাঁট স্বার্থপরতা 
_ অন্য নিঃস্বার্থতা। একটি গ্রহণের, অপরটি ত্যাগের । ক্ষুদ্রতম প্রাণী থেকে 
উচ্চতম প্রাণী পর্যন্ত সমগ্র ব্ক্মান্ডই এই দুই শান্তর লীলাক্ষেত্র। এর জন্য 
কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই সকলের কাছেই এ পাঁরজ্কার। তাহলে জগতের 
এক সম্প্রদায়ের লোকের বলবার কি আধকার যে. রুমাবকাশ (6৬০1:০1)) 
পদ্ধাত এবং জগতের সমস্ত 'ক্রয়াচাঞ্লযর মূলে শুধূমান্ এ স্বার্থ-শান্তাট £ 
সমস্ত কিছুই স্থাপিত প্রাতিদ্বন্দ্িতা এবং সংগ্রামের উপর 5 একথা বলবার 
তাদের কি আঁধকার যে. জগতের সমস্ত কর্মচাণ্চল্য রাগ-দ্বেষ, ববাদ ও 
প্রাতিযোগতার উপর স্থাপিত ০ এইসব প্রবাত্ত যে আছে. তা অস্বীকার কার 
না। কিনতু অপর শান্তটির 'ক্রিয়া অস্বীকার করবার কি আঁধকার তাদের আছে 
কেউ কি অস্বীকার করতে পারে যে এই প্রেম, এই অহংশন্যতা, এই আগই 
জগতে একমানু ইতিমূলক (90516৬) শান্ত; অপর শীন্তাট এই প্রেমশীন্তরই 
অপপ্রয়োগের ফল. এবং এইভাবেই প্রীতদ্বান্থতার উৎপাঁত্ত : অশুভের উৎপাঁত্তও 
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নিঃস্বার্থতা থেকে। অশুভের উৎপাত্তর মূলে শুভশান্ত এবং এর পাঁরণামও 
শুভ ছাড়া আর কিছ নয়। অশুভ বলে যাকে দেখাছ, তা আসলে শৃভশন্তরই 
ভুল পথে প্রকাশ । যে-মানূষাট আর একজনকে হত্যা করে, সে-ও হয়তো নিজের 
সন্তানের প্রাতি স্নেহের প্রেরণায় তা করে (সন্তানকে ভরণপোষণ করবে বলে)। 
তার প্রেম পাঁথবীর লক্ষ লক্ষ মানুষকে উপেক্ষা করে এ একাঁট শিশু-সন্তানের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। কিন্তু সীমাবদ্ধই হোক, আর অসীমই হোক-__ এ-ও 
সেই একই ভালবাসা । অতএব, যে আকারেই প্রকাশ পাক না কেন- সমগ্র জগতের 
প্রেরণাশান্ত, জগতের মধ্যে একমান্ন প্রকৃত ও জীবন্ত শান্ত সেই অদ্ভূত ভাব, সেই 
প্রেম নিঃস্বার্থতা এবং ত্যাগ ছাড়া আর কিছুই নয়। বেদান্তবাদীরা এইজন্যই 
একত্বের উপরে জোর দেন। ২১ 

অদ্বৈতবাদ _কেবল অদ্বৈতবাদই নশীতিতত্তের ব্যাখ্যা দিতে পারে। প্রত্যেক 
ধর্মই প্রচার করছে যে, সমস্ত নীতিতত্বের সার-_অন্যের কল্যাণ সাধন। কেন 
অন্যের কল্যাণ করব? সব ধর্মই উপদেশ 'দচ্ছে নিঃস্বার্থ হও । কেন নিঃস্বার্থ 
হব?- দেবতার নির্দেশ বলে? দেবতার কথায় আমার প্রয়োজন কি? শাস্মের 
অনুশাসন বলে? শাস্পে বলুক না, আম তা মানতে যাব কেন; আর ধর, 
কতকগুলো লোক এ শাস্ত বা ঈশ্বরের দোহাই শুনে নাঁতপরায়ণ হল-- 
তাতেই বা কি? জগতের আধকাংশ লোকের নীত--চাচা আপন প্রাণ বাঁচা"; 
তাই বলাছ-_ আম যে নীতপরায়ণ হব, তার যাঁন্ত কি। অদ্বৈতবাদ ছাড়া এর 
ব্যাখ্যা করবার উপায় নেই। গণতায় বলছেঃ সমং পশ্যন্‌ হি সর্বত্র সমবাস্থত- 
মী*বরম্‌। ন 'হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাঁত পরাং গাঁতম্‌। অর্থাৎ ঈশবরকে 
সর্ব সমভাবে অবাঁস্থত দেখে সেই সমদর্শী নিজে নিজেকে হংসা করেন না। 
সেইজন্য তিনি পরম গাঁত প্রাপ্ত হন। 

অদ্বৈতবাদ শিক্ষা করে উপলাব্ধ কর যে, অন্যকে হিংসা করতে গিয়ে তুমি 
নিজেকেই হিংসা করছ-কারণ তারা সকলেই যে তুমি! তুম জান আর নাই 
জান, সমস্ত হাত দিয়ে তুম কাজ করছ, সমস্ত পা 'দয়ে তুমি চলাফেরা করছ। 
তুমিই রাজপ্রাসাদে রাজসৃখ ভোগ করছ, আবার তুমিই রাস্তার ভিখার 
হয়ে দুঃখের জীবন যাপন করছ। অজ্ঞ ব্যান্ততেও তুমি, বিদ্বানেও তুমি, 
দুর্বলের মধ্যেও তুমি, সবলের মধ্যেও তৃমি। এইটি জান এবং সকলের প্রাত 
সহানৃভূতিসম্পন্ন হও। যেহেতু অন্যকে আঘাত করলে নিজেকেই আঘাত কর! 
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হয়, সেজন্য কখনও অন্যকে আঘাত করা উচিত নয়। সেজন্যই আম যাঁদ না- 
খেয়ে মরে যাই, তাতেও আম গ্রাহ্য কার না, কারণ আম যখন শাঁকয়ে মরাছ, 
তখনও আমার লক্ষ লক্ষ মুখে আমিই আহার করাছ। অতএব এই ক্ষুদ্র 'আম- 
আমার সম্পকশীয় বিষয় গ্রাহ্যের মধ্যেই আনা উচিত নয়, কারণ সমগ্র জগংই 
আমার, আমি যুগপৎ জগতের সমস্ত আনন্দ সম্ভোগ করাছ। আমাকে ও জগৎকে 
-কে  বনাশ করতে পারে? কাজেই, অদ্বৈতবাদই নীতিতত্বের একমান্র ভীত্ত, 
একমান্র ব্যাখ্যা। অন্যান্য মতবাদ নীতপরায়ণ হবার 'শক্ষা দেয়, 'কন্তু কেন 
নীতিপরায়ণ হব, তার কোন কারণ নির্দেশ করতে পারে না।২২ 

অদ্বতবাদ আমাদের এই 'বাভন্নভাবে প্রতীয়মান জগৎকে ত্যাগ করতে 
শিক্ষা দেয় না_জগৎ কি, তা-ই বুঝতে বলে। আমরা প্রকৃতপক্ষেই সেই 
অসীম সত্তা। আমরা সকলে এক একট প্রণালশর (০19107)61-এর) মতো- 
যেগুলোর মধ্যে দিয়ে সেই অনন্ত সত্তা নজেকে আভব্যন্ত করছে। আত্মা তাঁর 
অসাম শান্তকে সর্দা আরও বেশী করে বকাশিত করতে চাইছে । তার ফলে 
যে পারবর্তনগুলি ঘটে চলে, তার সমন্টিকেই আমরা ক্রমাবকাশ (৪৬০1001017) 
নাম দিই। অসীম অনন্ত হয়ে যাবার আগে আমরা থামতে পার না। আমাদের 
সমস্ত শান্ত, জ্ঞান এবং আনন্দ গবকীশত হ,য় অনন্ত হয়ে উঠবে। তা না হয়ে 
প।রে না। শাশ্বত সত্তা, অনন্ত শান্ত এবং অসঈম আনন্দ আমাদের মধ্যেই আছে। 
আমাদের এগুলো 'অজন' করতে হবে না- 'প্রকাশ' করতে হবে শুধু । এইটিই 
অইদবতবাদের কেন্দ্রীয় ভাব। 

জশীবন যে দুঃখপূর্ণ জগৎ যে দুঃখপূর্ঁ-তা জগৎকে যে বশেষভাবে 
জেনেছে, সে আর অস্বীকার করতে পারে না। ?কন্তু সব ধর্ম এর প্রাতিকারের কি 
উপায় বলে ? ধর্মগ্দীল বলে, জগৎ [ছুই নয়; এই জগতের বাইরে এমন কিছ, 
আছে যা প্রকৃত সত্য। এইখানেই বিবাদ। উপায়টি যেন আমাদের যা-কছ: 
আছে, সবই নণ্ট করে ফেলতে উপদেশ দিচ্ছে। ..তবে কি আর কোন উপায়ই 
নেই? প্রাতকারের অন্তত আর একটা উপায় প্রস্তাঁবত হয়েছে! বেদান্ত বলে, 
বাভন্ন ধর্ম যা বলছে, সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু একথার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে 
হবে। ...বেদান্ত প্রকৃতপক্ষে জগংকে একেবারে উীঁড়য়ে দিতে চায় না। বেদান্তে 
যেমন চূড়ান্ত বৈরাগ্যের উপদেশ আছে, তেমন আর কোথাও নেই, কিন্তু এ 
'বৈরাগ্যের অর্থ 'আত্মহত্যা" নয়-নজেকে শ্বাকয়ে ফেলা নয়। বেদান্তে বৈরাগ্যের 
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অর্থ 'জগতের ব্রহ্মভাব'_জগংকে আমরা যেভাবে দৌখ, একে আমরা যেমন 
জানি, জগৎ যেভাবে প্রীতভাত হচ্ছে, তা ত্যাগ করা এবং এর প্রকৃত স্বর্পকে 
জানা। জগৎকে 'দব্যায়ত করা, অর্থাৎ ঈশবরর্পে দেখা । বস্তুত জগৎ 
ঈশবর ছাড়া আর কিছ নয়। প্রাচীনতম উপনিষদের একাঁটতে আমরা পাইঃ 
'ীশা বাস্যামিদং সর্বং যৎ কি জগত্যাং জগং।' জগতে যা-ীকছ আছে তা 
ঈ*বরের দ্বারা আচ্ছাদিত করতে হবে। সমণ্র জগৎকে ঈশবরের দ্বারা আচ্ছাদত 
করতে হবে। জগতে যে দুঃখ আছে তার দিকে চোখ বুজে থেকে আমরা তা৷ 
করব না, 'সবই মঞ্গলময়, সবই সুখময় বা সবই ভাঁবষ্যং মঙ্গলের জন্য”_এরকম 
কোন মিথ্যে সুখবাদ (5199 07001102195) অবলম্বন করেও আমরা তা করব 
না। আমরা তা করব, সাত্য সাঁত্যই প্রীতাঁট বস্তুর মধ্যেই ঈশ্বরকে দর্শন 
করে। এইভাবে আমাদেরকে 'সংসার' ত্যাগ করতে হবে। আর যখন সংসার 
ত্যাগ হয়, তখন অবাঁশম্ট থাকে কি? ঈশবর। এই উপদেশের তাৎপর্য কি? 
তাৎপর্য এই-_তোমার স্ত্রী থাকুক ক্ষাতি নেই, স্ত্রীকে ছেড়ে চলে যেতে হবে তা নয়; 
কিন্তু স্তর মধ্যে তোমাকে ঈশ্বর দেখতে হবে। সন্তান-সন্তাতিকে ত্যাগ কর- 
একথার অর্থ কি? ছেলেমেয়েদের ক রাস্তায় ফেলে দতে হবে-যেমন সব 
দেশেই কিছু কিছু নরপশু করে থাকে 2? কখনই তা নয়। এ তো পৈশাচিক 
কাণ্ড-_ ধর্ম নয়। তবে কি ? সন্তান-সন্তাতিদের মধ্যে ঈশবরকে দেখ । এইভাবে 
সব বস্তুতেই ঈশ্বরকে দেখতে শেখ। সুখে এবং দুঃখে, জীবনে এবং মরণে 
সমভাবে ঈশ্বর উপাঁস্থত। সমস্ত জগংই ঈশ্বরে পাঁরপর্ণ। কেবল চোখ মেলে 
তাঁকে দর্শন কর। ...চোখ মেলে দেখ যে, আমরা যে-রূপে এতাদন জগৎকে 
দেখাঁছলাম প্রকৃতপক্ষে কখনই তার আঁস্তত্ব ছিল না। আমরা যেন 
স্বপন দেখাছলাম- মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আমাদের এ ভুল হয়োছিল। অনন্তকাল 
ধরে বস্তুত সেই প্রভুই একমান্র বদামান। তিনিই সন্তানের মধ্যে, তানই 
স্তীর মধ্যে, তিনিই স্বামীতে. তিনিই ভালয় এবং মন্দতেও. 'তাঁনই পাপ এবং 
পাপশীতে, জীবনে তান. মরণেও সে-ই 'তান। ২৪ 


রাজযোগ 


প্রকৃতির প্রভাব থেকে মস্ত হওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য । সব ধর্মের এক- 
মান্র লক্ষ্য এইটিই। ...যোগী মনসংযমের দ্বারা এই চরম লক্ষ্যে উপস্থিত হবার 


৭৮ জমার ভারত অমর ভারত 


চেস্টা করেন। যতদিন না আমরা প্রকাতির প্রভাব থেকে নিজেদের মস্ত করতৈ 
পারি, ততাঁদন তো আমরা ক্লীতদাস); প্রকৃতি যেমন নির্দেশ দেয়, আমরা সেই- 
ভাবে চলতে বাধ্য হই। যোগী বলেন, 'যাঁন মনকে বশীভূত করতে পারেন, 
[তান জড়কেও বশীভূত করতে পারেন। অন্তঃপ্রকীতি বাহ্য প্রকীতির চেয়ে 
অনেক উপ্চুতে, সুতরাং তার সঙ্গে সংগ্রাম করা, তাকে জয় করা_ বেশী কঠিন। 
এই কারণে যিনি অন্তঃপ্রকাতি জয় করেছেন, সমস্ত জগৎ তাঁর বশীভূত, জগং 
তাঁর দাস হয়ে গেছে। প্রকীতিকে এইভাবে বশীভূত করবার উপায় রাজযোগে 
উপস্থাপিত হয়েছে। ২ 

রাজযোগ-বিজ্ঞান প্রথমত মানুষকে তার নিজের আভ্যন্তরীণ অবস্থাগ্লি 
পর্যবেক্ষণ করবার উপায় দেখয়ে দেয়। মনই এ পর্যবেক্ষণের যল্ন...মনকে 
পর্যবেক্ষণ করাই এখানে প্রয়োজন, আর মনই মনকে পর্যবেক্ষণ করছে। আমর৷ 
জান, মনের এমন একাট ক্ষমতা আছে, যার দ্বারা নিজের ভেতরটা দেখতে 
পারে-একে অন্তঃপর্যবেক্ষণশান্ত বলা হয়। ...একই সময়ে তুমি কাজ করছ 
এবং চন্তা করছ, আবার তোমার মনের আর এক অংশ যেন পাশে দাঁড়য়ে 
দেখছে-তুমি কি চিন্তা করছ। মনের সমগ্র শান্ত একত্র করে মনের উপরেই 
প্রয়োগ করতে হবে। সূর্যের তীক্ষ! র*মর কাছে আত অন্ধকার কোণগ্াল 
যেমন তাদের গুপ্ত তথ্য প্রকাশ করে দেয়, তেমনি এই একাণ্র মন নিজের আত 
_কিভাবে মনকে একাগ্র করা যায়, তারপর কিভাবে মনের গভীরতম প্রদেশ- 
গুলি আবিচ্কার করা যায়, শেষে মনের ভেতরের ভাবগাল থেকে ভাবে 
একটা সাধারণ প্রাক্রয়া খজে বের করে তা থেকে নজেদের একটা সিদ্ধান্ত 
করা যায়। ২, 

মানুষ সহজেই বুঝতে পারে যে, অপাঁবন্র হলে এবং ব্রহ্ষচর্যের অভাবে 
আধ্যাতআবক ভাব, চারন্রবল ও মানাসক তেজ-_সবই চলে যায়। এই কারণেই 
দেখতে পাবে, জগতে যেসব ধর্মসম্প্রদায় থেকে বড় বড় ধর্মবীর জল্মেছেন, 
সেইসব সম্প্রদায়ই ব্রহ্ষচর্যের উপর বিশেষ জোর 'দয়েছেন। এইজন্য 'বিবাহ- 
ত্যাগণ সন্ন্যাঁসদলের উৎপান্ত হয়েছে । কায়মনোবাক্যে পর্ণ র্ষচর্য পালন করা 
নিতান্ত কর্তব্য । ব্রহ্ধচর্য ছাড়া রাজযোগ সাধন খুব 'বিপজ্জনক; এর ফলে 
শেষে মাস্তচ্কাবকীত দেখা দিতে পারে। যাঁদ কেউ রাজযোগ অভ্যাস করে 


প্রকৃত ধর্ম ৭৯ 


অথচ অপবিত্র জাঁবনযাপন করে, সে কিভাবে যোগণ হবার আশা করতে 
পারে 2২৭ 


ভান্তঘোগ 


ভন্তি সব ধর্মেই আছে- কোথাও এই ভান্ত ঈ*বরে, কোথাও বা মহাপুরুষে 
আর্পত। সর্বর্ই এই ভান্তর্প উপাসনার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়, আর 
জ্ঞানের চেয়ে ভীন্ত লাভ করা সহজ। জ্ঞান লাভ করতে দর অভ্যাস, অন্কূল 
অবস্থা প্রভৃতি নানারকম বিষয়ের প্রয়োজন হয়ে থাকে । শরীর সম্পূর্ণ সূস্থ 
ও রোগশন্য না হলে এবং মন সম্পূর্ণভাবে বিষয়াসান্তশূন্য না হলে যোগ 
অভ্যাস করা যেতে পারে না। কিন্তু সব অবস্থার লোকই খুব সহজেই ভান্ত- 
পথে সাধন করতে পারে। ২ 

পনন্রলাভের জন্য ঈশবর-উপাসনাকে ভান্ত বলা যায় না, ধন* হবার জন্য 
ঈশ*বর-উপাসনাকে ভান্ত বলা যায় না, স্বর্গলাভের জন্য ঈশবর-উপাসনাকে ভান্ত 
বলা যায় না, এমনাক নরকযল্লণা থেকে 'নিস্তারলাভের জন্য ঈশবর-উপাসনাকেও 
ভান্ত নামে আভাঁহত করা যায় না। ভয় বা কামনা থেকে কখনও ভীন্ত জন্মাতে 
পারে না। 'তাঁনিই প্রকৃত ভন্ত, যান বলতে পারেন_ন ধনং ন জনং ন সুন্দরং 
কাঁবতাং বা জগদীশ কাময়ে। মম জন্মান জন্মনীশবরে ভবতাদ্ভান্তরহৈতুকী 
ত্বায়।॥_ হে জগদী*বর, আমি ধন জন পরমা সহন্দরী স্তী অথবা পাশ্ডিত্য কিছুই 
কামনা করি না। হে ঈশ্বর, জন্মে জন্মে তোমাতে যেন আমার অহৈতুকাঁ ভাস্ত 
থাকে । ২১ 

ভারতয় ভন্ত পাশ্চাত্যদেশের ভান্তর মতো নয়। ভান্ত সম্বন্ধে আমাদের 
মূল ধারণা এই যে, এতে ভয়ের ভাব মোটেই নেই-কেবল ভগবানকে ভালবাসা । 
..ভন্তির কথা প্রাচীনতম উপাঁনষদগ্লিতে পর্যন্ত আছে। এ উপনিষদ- 
গুলি খুশচ্টানদের বাইবেল গ্রন্থের চেয়েও অনেক প্রাচীন। সংহতার মধ্যে 
পর্যন্ত ভান্তর বীজ আছে। 'ভার্ত' শব্দাটও পাশ্চাত্য শব্দ নয়। বেদমল্দে 
াঁল্লখিত 'প্রম্ধা' শব্দ থেকে ব্লমশ ভীঁ্তবাদের উদ্ভব হয়েছিল । ০০ 

(ঈশবরপ্রেমের) সর্বানম্ন অবস্থাকে 'শান্তভান্ত' বলে। যখন মান্ষের 
অন্তরে ইঈমবরপ্রেমের আগুন জবলে ওঠোনি, বাহ্য অনুষ্ঠানমূলক প্রতণক 


৮০ আমার ভারত অমর ভারত 


উপাসনার চেয়ে একটু উন্নত সাধারণ শান্ত ভালবাসার উন্মেষ হয়েছে মান্ন, 
যাতে তীব্র প্রেমের সেই উন্মভ্ততা মোটেই নেই-তখন সেই ভাবকে শান্তভান্তি 
বলে। দেখতে পাই, জগতে কিছু লোক সাধনপথে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে 
ভালবাসেন। আর কিছু লোক ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলেন। 'শান্তভন্ত' ধার 
শান্ত ও নম্র। 

এর চেয়ে একটু উ“চু ভাব-দাস্য'। এই অবস্থায় মানুষ নিজেকে ঈ*বরের 
দাস ভাবে। বিশ্বাস ভূত্যের প্রভূভান্তিই তাঁর আদর্শ। এর পরেই আসছে 
'সথ্য-প্রেম'। সখ্য-প্রেমের সাধক ভগবানকে বলে--তুঁমি আমার প্রাণের সখা ।" 
এরকম ভন্ত ভগবানের কাছে তার হৃদয় উল্মুন্ত করে, ঠিক যেভাবে মানুষ বন্ধুর 
কাছে তার হদয় খুলে দেয় এবং জানে যে, বন্ধু তার দোষের জন্য কখনই তাকে 
[তিরস্কার করবে না, বরং সর্বদাই সাহায্য করতে চেম্টা করবে। দুজন বন্ধুর 
মধ্যে যেমন একটা সমান সমান ভাব থাকে, তেমাঁন সখ্য-প্রেমের সাধক এবং তার 
ঈশবরর্প বন্ধুর মধ্যেও একটা সমান ভাবের আদানপ্রদান চলতে থাকে। এই 
ভাবে ভগবান হয়ে ওঠেন আমাদের বন্ধু যাঁর কাছে জীবনের সব কথা খুলে বলা 
চলে।... 

পরবর্তী ভাবকে বলে 'বাৎসল্য । ভগবানকে পিতা না ভেবে “সন্তান 
ভাবা ৷... এই ভাবের উদ্দেশ্য ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা থেকে এশ্বর্যের 
ভাবগল দূর করা। এশবর্যভাবের সঙ্গে সঙ্গেই একটা সমীহ করার ভাব 
আসে। ভালবাসায় কিন্তু ভয় বা সমীহের ভাব থাকা ঠিক নয়।...ভন্ত বলে. 
আম ভগবানকে মহামাহম, এ*বর্যশালী, জগদীশবর, দেবতাদের আধপাতি হিসেবে 
ভাবতে চাই না। ভগবানের ধারণা থেকে এই ভয়োৎপাদক এ*বর্যভাব 
দূর করবার জন্য তিনি ভগবানকে নিজের শিশৃসন্তানরূপে ভালবাসেন। মা- 
বাবার সন্তানের প্রাতি ভয় বা ভান্তির ভাব দেখা দেয় না। সন্তানের কাছ থেকে 
তাঁরা কোন অন:গ্রহ ভিক্ষা করার কথাও কখনও ভাবতে পারেন না। সন্তান 
সর্বদাই গ্রহীতা । সন্তানের প্রাত ভালবাসায় মা-বাবা সহম্রণার জীবন দিতে 
প্রস্তুত। ...এই ভাব থেকে ভগবানকে বাংসল্যভাবে ভালবাসা হয়।... 

মানবীয় ভাবের আর একটা রূপে ভগবং-প্রেমের আদর্শ প্রকাশিত হয়েছে। 
তার নাম 'মধুর' ভাব_সব রকম ভাবের মধ্যে সোঁটই শ্রেম্ঠ। এ-সংসারে 
প্রকাশিত সর্বোচ্চ প্রেমের উপর তার 'ভাস্ত_আর মানবীয় অভিজ্ঞতায় যত 
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রকম প্রেম আছে, তার মধ্যে এটিই উচ্চতম এবং প্রবলতম। নারী-পুরুষের 
প্রেম যেমন মানুষের সমস্ত প্রকীতিকে ওলটপালট করে দেয় আর কোন- প্রেম 
সেরকম করাতে পারে; আর কোন্‌ প্রেম মানুষের প্রীতাঁট পরমাণুর মধে। 
দয়ে সণ্ারত হয়ে তাকে পাগল করে তোলে : -তার নিজের প্রকৃতি ভূঁলিয়ে 
দেয় ঃ _ মানুষকে হয় দেবতা, নয় পশু করে ফেলে 2 দিব্য প্রেমের এই মধুর- 
ভাবে ভগবান আমাদের স্বামী। আমরা সকলে নাবী-এই ভুগতে কোন পুরুষ 
নেই। পুরুষ একমাত্র তান-সেই ভগবান, আমাদের প্রেমাস্পদ। পুরুষ 
নারীকে এবং নার পুরুষকে যে ভালবাসা 'দয়ে থাকে, সেই ভালবাসা 
ভগবানকে অপরণ করতে হবে।,. 

প্রকৃত ভগবং-প্রোৌমক আবার এতেও সন্তুষ্ট নন। স্বামী-স্ত্রীর প্রেম তাঁর 
কাছে তত উল্মাদক নয়। ভন্তেরা অবৈধ প্রেমের ভাব গ্রহণ করে থাকেন, কারণ 
তা অতান্ত গ্রবল। এ প্রেমের অইৈধতা তাঁদের লক্ষ্য নয়। এই প্রেমের প্রকীত 
এই যে. যতই বাধা পায়, ততই তা উগ্রর্প ধারণ করে। স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা 
সহজ স্বচ্ছন্দ। তাতে কোন বাধাবঘন নেই। সেইজন্য ভবেরা কল্পনা করেন, 
যেন কোন নারী তাঁর প্রিয়তম পুরুষে আসন্ত, এবং ভাঁর বাবা, মা বা স্বামী 
এ প্রেমের বিরোধী । যতই এ প্রেম বাধাপ্রাপ্ত হয়, ততই তা প্রবলভাব ধারণ 
করতে থাকে । শ্রীকৃষ্ণ বন্দাবনে কিরকম লঈলা করতেন, কিভাবে সবাই পাগল 
হয়ে তাঁকে ভালবাসত, কিভাবে তাঁর কণ্ঠস্বর শোনামাত্র গোষ্পীরা, সেই ভাগ্য, 
বত গোপীরা, সব ছু ভূলে_ জগৎ ভূলে. জগতের সমস্ত বন্ধন, সাংসারিহ 
কর্তব্য ও সংসারের সুখদুঃখ ভুলে --তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসত, মানবীয় 
ভাষা তা প্রকাশ করতে অক্ষম। মানুষ, হে মানুষ-তৃমি ভগবৎ-প্রেমের কথা 
বল. আবার জগতের সব অসার 'বষয়ে নিষুস্ত থাকতেও পার. তোমার কি মন 
মুখ এক? যেখানে রাম আছেন, সেখানে কাম থাকতে পারে না। যেখানে 
কাম, সেখানে রাম থাকতে পারেন না। এই দ্যাট কখনও একসাথে থাকে না। 
আলো এবং অন্ধকার (রাঁব এবং রজনন) কখনও একসঙ্গে থাকে না। ৯ 

সংসারে প্রেমক যেমন তাঁর প্রেমাষ্পদকে ভালবাসে, তেমনি আমাদের 
ভগবানকে ভালবাসতে হবে । কৃষ্ণ স্বয়ং ঈ*বর- রাধা তাঁর প্রেমে উন্মত্ত । .. কিন্তু 
এ অপূর্ব প্রেমের তত্ব কে বুঝবে? অনেকে আছে. যাদের অন্তরের অন্তস্তলটা 
পর্যন্ত পাপে পূর্ণ, তারা পাঁবন্রতা বা নীতি কাকে বলে জানে না; তারা কি 


ঙ৬ 
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এইসব তত্ব বুঝবে? তারা কোনমতেই এসব তত্ব বুঝতে পারবে না। যখন 
লোকে মন থেকে সমস্ত অসং চিন্তা দূর করে পাঁবন্ন নৌতিক ও আধ্যাত্মক 
পাঁরবেশে বাস করে, তখন মূর্খ হলেও শাস্ের আত জাঁটল ভাষারও রহস্য 
ভেদ করতে পারে। কন্তু এরকম লোক সংসারে কজন ? কজনের পক্ষে এরকম 
হওয়া সম্ভব 2০২ 

ভন্তি তোমার ভিতরেই রয়েছে, কেবল তার উপর কাম-কাণ্চনের একটা 
আবরণ পড়ে আছে। এ আবরণটা সাঁরয়ে দিলে সেই ভিতরকার ভীন্ত আপাঁনই 
প্রকাশিত হয়ে পড়বে। ০ 

ভান্ত খুব বড় জীনস, 'কন্তু এতে 'নরর্৫ঘক ভাবপ্রবণতা এসে আসল 
[জনিসটাই নস্ট হবার যথেষ্ট ভয় আছে। 

ভাঁন্তপথের একটা বরাট সুবিধে হলঃ এইটি সেই পরম লক্ষ্যে পেশছনোর 
সবচেয়ে সহজ এবং স্বাভাবক পথ। আর এই পথের বড় অস্মাবধে হচ্ছেঃ 
'ভান্তি তার নীচু অবস্থায় প্রায়ই ভয়ঙ্কর ধর্মোন্মাদনার স্তরে অবনামত হয়ে 
আসে । *' 

শ্রীচেতন্যদেব মহাত্যাগী পুরুষ ছিলেন; স্তলোকের সংস্পর্শেও থাকতেন 
না। 'কল্তু পরে চেলারা তাঁর নাম করে নেড়া-নেড়ীর দল করলে । আর তান 
যে-প্রেমের ভাব নিজের জীবনে দেখালেন, তা স্বার্থশন্য কামগন্ধহীন প্রেম । 
তা কখনও সাধারণের সম্পান্ত হতে পারে না। অথচ তাঁর পরবর্তী বৈষব- 
গুরুরা আগে তাঁর ত্যাটা শেখানোর দিকে ঝোঁক না 'দয়ে তাঁর প্রেমটাকে 
সাধারণের ভেতর ঢোকাবার চেম্টা করলেন। কাজেই সাধারণ লোকে সে উচ্চ 
প্রেমভাবটা নিতে পারলে না এবং সেটাকে নায়ক-নায়িকার দৃষত প্রেম করে 
তুললে ।... 

কাম থাকতে প্রেম হয় না__এক বন্দু থাকতেও হয় না। মহাত্যাগী, মহাবীর 
পুরুষ ভিন্ন ও-প্রেমের আধকারী কেউ নয়। ওই প্রেম সাধারণের সম্পার্ত 
করতে গেলে নিজেদের এখনকার ভেতরকার ভাবটাই ঠেলে উঠবে। ভগবানের 
উপর প্রেমের কথা মনে না পড়ে ঘরের 'গিক্পদের সঙ্গো যে প্রেম, তার কথাই 
মনে উঠবে ।... 

মধুূরভাব ছাড়া ভগবানকে ভজন করবার আর কি কোন পথ নেই? আরও 
চারটে ভাব আছে তো, সেগুলো ধরে তজন কর না? প্রাণভরে তাঁর নাম কর 
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না? হৃদয় খুলে যাবে। তারপর যা হবার আপাঁন হবে। তবে একথা নিশ্চিত 
জেনো যে, কাম থাকতে প্রেম হয় না। কামশন্য হবার চেস্টাটাই আগে কর 
না।... 

কীর্তন মানে ভগবানের গুণগান, তা যেমন করেই হোক। বৈষবদের 
মাতামাতি ও নাচ ভাল বটে, কিন্তু তাতে একটা দোষও আছে। সেটা থেকে 
নিজেকে বাঁচিয়ে যেও। কি দোষ জানো? প্রথমে একেবারে ভাবটা খুব জমে, 
চোখ দিয়ে জল বেরোয়, মাথাটাও 'রার করে, তারপর যেই সংকণর্তন থামে 
তখন সে-ভাবটা হূহয করে নাবতে থাকে । ঢেউ যত উষ্চুতে ওঠে, নাববার 
সময় সেটা তত নীচুতে নাবে। 'বচারবুদ্ধ সঙ্গে না থাকলেই সর্বনাশ, সে- 
সময়ে রক্ষা পাওয়া ভার। কামাঁদ নীচ ভাবের অধীন হয়ে পড়তে হয়।... 

জ্ঞানমিশ্রা ভান্তর সঙ্গে ভগবানকে ডাকবে। ভান্তর সঙ্গে বিচারবুদ্ধ 
রাখবে । এছাড়া চৈতন্যদেবের কাছ থেকে আরও নেবে তাঁর 1১9৪: সর্বজীবে 
ভালবাসা, ভগবানের জন্য টান, আর তাঁর ত্যাগটা জীবনের আদর্শ করবে । ৎ* 


কমযোগ 


অনাসন্ত হওয়া, মস্ত পুরুষের মতো কর্ম করা এবং সমস্ত কর্ম ঈমবরে 
সমর্পণ করাই আমাদের একমান্র প্রকৃত কর্তব্য। আমাদের সমস্ত কর্তব্যই 
ঈশবরের । «৭ 

যে-কোন কাজ বা যেকোন চিন্তা কোন কিছু ফল উৎপন্ন করে, তাকেই 
“কর্ম বলে।ৎ* 

ঠিকভাবে কাজ করতে হলে প্রথমেই আসান্তর ভাব ত্যাগ করতে হবে। 
দ্বিতীয়ত, হৈচৈ-পূর্ণ কলহে নিজেকে জাঁড়ও না; নিজে সাক্ষি্বর্প অবস্থিত 
থেকে কাজ করে যাও। আমার গুরুদেব (ভ্রীরামকৃফ) বলেছেন, ণনজের সন্তান- 
দের উপর দাসখ বা ধান্রীর ভাব অবলম্বন কর। দাসী তোমার শিশুকে নিয়ে 
আদর করবে, তার সঙ্গে খেলা করবে, খুব যত্বের সঙ্গো লালন করবে, যেন তার 
গনজের সন্তান; কিন্তু দাসীকে বিদায় দেওয়ামান্র সে গাঁটার বেধে তোমার বাড়ি 
থেকে চলে যেতে প্রস্তুত। এত যে ভালবাসা ও আসীন্ত, সবই সে ভুলে যায়। 
... তুমিও যা-কিছ্‌ তোমার নিজের মনে কর, সেসবের প্রীত এরকম ভাব পোষণ 
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কর। তৃমি যেন দাসী, আর যাঁদ ঈশ্বরে বাসী হও, তবে বিশ্বাস কর- যা- 
কিছু তোমার বলে মনে কর. সবই তাঁর। *» 


কর্মযোগন বলেন. স্বর্গে যাবে বলে যে ভাল কাজ করে, সেও নিজেকে বদ্ধ 
করে ফেলে। এতটুকু স্বার্থযুস্ত আঁভসন্ধি নিয়ে যে-কাজ করা যায়, তা মাঁন্তর 
পাঁরবর্তে আমাদের পায়ে আর একটা শৃঙ্খল পাঁরয়ে দেয়। যাঁদ আমরা মনে 
কার. এই কর্ম দ্বারা আমরা স্বর্গে যাব তাহলে আমরা স্বর্গনামক একটি স্থানে 
আসন্ত হব। আমাদেরকে স্বর্গে গিয়ে স্বর্গসূখ ভোগ করতে হবে। এটাও 
আমাদের পক্ষে আর একটা বন্ধন হয়ে দাঁড়াবে। অতএব একমান্্র উপায় - 
সমস্ত কর্মের ফল ত্যাগ করা. অনাসন্ত হওয়া ।... আমরা আভসন্ধি-শন্য হয়ে 
যে-কোন ভাল কাজ কার, তা আমাদের পায়ে একটি নতুন শৃঙ্খল সাঘ্ট না করে 
যে-শৃঙ্খলে আমরা বদ্ধ আছ, তারই একটা শিকলি ভেঙে দেয়। আমরা 
প্রীতদানে কিছু পাবার আশা না করে, যে-কোন সৎ চিন্তা চারাঁদকে প্রেরণ কার, 
তা সাত হয়ে থাকবে -আমাদের বন্ধন-শৃঙ্খলের একটা ীশকাল চ-্ণ করবে 
এবং আমরা ক্রমশই পাঁবতর হতে থাকব-যতদিন না পাবন্রুতম মানবে 
পাঁরণত হই। ৮" 

যে কর্মের দ্বারা ..আত্মভাবের বিকাশ হয়, তাহাই কর্ম। যদ্দ্বারা অনাত্র- 
ভাবের বিকাশ, তাহাই অকর্ম। ১২ 

শরীর ধারণ করে সর্কক্ষণ একটা কিছ না করে থাকতে পারা যায় না। 
জশবকে যখন কর্ম করতই হচ্ছে, তখন যেভাবে কর্ম করলে আত্মার দশন 
পেয়ে মুন্তলাভ হয়, সেভাবে কর্ম করতেই 'নিহকাম কর্ম যোগে বলা হয়েছে ।”* 


কর্মের দ্বারা মান্ডলাভ করতে হলে নিজেকে কর্মে নিযন্ত কর, কিন্ত 
কোন কামনা কোরো না- ফলাকাঙ্ষা যেন তোমার না থাকে । এইরকম কমের 
দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়ে থাকে-এঁ জ্ঞানের দ্বারা মীন্ত হয়। জ্ঞনলাভ করবার 
আগে কর্মত্যাগ করলে তাতে দুঃখই এসে থাকে । "আত্মার জন্য কর্ণ 
করলে তা থেকে কোন বন্ধন আসে না। কর্ম থেকে সুখের আকাত্কষাও কোরো 
না: আবার কর্ম করলে কষ্ট হবে_এ ভয়ও কোরো না। ..সমস্ত কর্ম ভগবানে 
অর্পণ কর। নংসারে থাকো. কিন্তু সংসারের হয়ে যেও না। পদ্মপন্রের মূল 
পাঁকের মধ্যে থাকে, কিন্তু তা সব সময়ই শুদ্ধ থাকে- সেইরকম লোকে তোমার 


প্রকৃত ধর্ম ৮৫ 


প্রীত যেরকম ব্যবহারই করুক না, তোমার ভালবাসা যেন কারও প্রীতি কম ন৷ 
হয়। 

কর্মের ফলে যাঁদ তোর দ্যাষ্ট না থাকে এবং সকল প্রকার কামনা-বাসনার 
পারে যাবার যাঁদ তোর একান্ত অনুরাগ থাকে, তাহলে এসব সং কাজ তোর 
কমবন্ধন-মোচনেই সহায়তা করবে। এরুপ কর্মে বন্ধন আসবে! _ওকথা 
তুই কি বলাছস? এরুপ পরার্থ কর্মই কর্মবন্ধনের মৃূলোংপাটনের একমান্ু 
উপায়। 'নান্যঃ পন্থা 'বিদ্যতেহয়নায় ।' *, 

শ্রীকৃষ্ণ কেমন জানিস £--সমস্ত গীতাটা 79750111601! যখন অজর্টনের 
মোহ আর কাপুরুষতা এসেছে, তিনি তাকে গঁতা বলেছেন, তখন তার ০977:9] 
199-ট তাঁর শরীর থেকে ফুটে বেরুচ্ছে ।...সমস্ত শরীরে 10691059 80601)) 
আর মুখ যেন নীল আকাশের মতো ধীর গম্ভীর প্রশান্ত! এই হল গীতার 
০000181 14৩৪ ; দেহ, জীবন আর প্রাণ-মন তাঁর শ্রীপদে রেখে সকল অবস্থাতেই 
[স্থর গম্ভীর । 

কর্মণ্যকর্ম ঘঃ পশ্দকমাঁণ চ কর্ম যও। 
স বুদদ্ধমান মনৃষ্যেষু স যুস্তঃ কৃৎস্নকর্মকৎ॥ 
যিনি কর্ম করেও তার মধ্যে চত্তকে প্রশান্ত রাখতে পারেন, আর বাহ্য কোন 

কর্ম না করলেও অন্তরে যাঁর আত্মচিন্তার্প কর্মের প্রবাহ চলতে থাকে. তানই 
মানুষের মধ্যে ব্াদ্ধমান, তিনিই যোগন, তাঁরই সব কর্ম করা হয়েছে।... 

এই ভাব সমস্ত লোকের ভেতর ছড়ানো চাই-কর্ম কর্ম অনন্ত কর্ম 
তার ফলের দিকে দৃষ্টি না রেখে. আর প্রাণ-মন সেই রাঙা পায় ।. .এ-ই কর্ম যোগ । 
1কন্তু সাধনভজন না করলে কর্মযোগও হবে না। চতুর্বধ যোগের সামঞ্জস্য 
চাই। নইলে প্রাণ-মন কেমন করে তাঁতে 'দিয়ে রাখাঁব 2... 

তন্্টা বড় 91177097% £:০8770 (পিছল পথ)। এইজন্য বলি, এদেশে 
তল্লের চর্চা চূড়ান্ত হয়েছে। এখন আরও উপরে যাওয়া চাই। বেদের 
(বেদান্তের) চর্চা চাই। চতুর্বিধ যোগের সামঞ্জস্য করে সাধন করা চাই, অখণ্ড 
্রহ্ধচর্য চাই। জ্ঞান_বিচার-বৈরাগ্য, ভান্ত, কর্ম আর সঙ্গে সঙ্গে সাধনা, এবং 
স্রীলোকের প্রাত পৃজাভাব চাই। ওরাই হল আদ্যাশান্ত। যোঁদন আদ্যাশান্তর 
পুজো আরম্ভ হবে, সোঁদন মায়ের কাছে প্রত্যেক লোক আপনাকে আপাঁন 
'নরবাল' দেবে, সেই দিনই ভারতের যথার্থ মঙ্গল শুর হবে। ৯৫ 


৮৬ আমার ভারত অমর ভারত 
ধর্ম-সমন্বয় 


সমগ্র মানবজাতিকে যাঁদ কেবল একটাই ধর্ম, একটামান্র পৃজাপদ্ধাত ব৷ 
একটামান্র নোৌতিক মানদণ্ডকে স্বীকার ও গ্রহণ করতে হয়, তাহলে জগতে চরম 
দুর্দন ঘাঁনয়ে আসবে । সমস্ত ধর্মীয় এবং আধ্যাঁত্মক প্রগাতর পক্ষে তা হবে 
মৃত্যু-তুল্য আঘাত। এবং এই ধ্বংসাত্মক ঘটনাটিকে কিন্তু ত্বরাঁন্বিতই করা হবে 
যাদ আমরা অন্যকে ভাল বা মন্দ উপায়ে বাধ্য কার আমাদের নিজেদের দৃম্টিতে 
সত্যের যা সর্বোচ্চ আদর্শ তাকেই গ্রহণ করতে। তার পাঁরবর্তে আমাদের 
চেম্টা করা উাঁচত, যাতে মানুষের নিজের নিজের আদর্শ-আঁভমুখে চলবার পথে 
সমস্ত বাধা দূর হয়ে যায় এবং জগতের সকলের জন্য একাঁটিমান্র ধর্ম প্রতিষ্ঠার 
উদ্যোগ ব্যর্থ প্রাতপন্ন হয়৷ *ক 

আমরা শুধু সব ধর্মকে সহ্যই করি না, সব ধর্মকেই আমরা সত্য বলে 
বিশ্বাস কার। যে জাতি পাঁথবীর সব ধর্মের ও সব জাতির 'নপীড়ত ও 
আশরযপ্রার্থী মানুষকে চিরকাল আশ্রয় দিয়ে এসেছে. আঁম সেই জাতর অন্ত- 
ভূন্ত বলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি।*১ 

পরধর্ম বা পরমতের প্রতি শুধু দ্বেষভাবশন্য হলেই চলবে না, আমাদেরকে 
এঁ ধর্ম বা মতকে আলঙ্গনও করতে হবে; সত্যই সকল ধর্মের 'ভত্ত। ৪ 

কারও নিন্দা কোরো না. সাহায্য করতে পার তো কর; যাঁদ না পার, হাত 
গুটিয়ে নাও; সকলকে আশীর্বাদ কর, সকলকে নিজ নিজ পথে চলতে দাও। 
গাল দিলে, নিন্দা করলে কোন উন্নাতই হয় না। এভাবে কখনও কারও উন্নতি 
হয় না। অন্যের নিন্দা করলে কেবল বৃথা শান্তক্ষয় হয়। সমালোচনা ও 'নিন্দা 
দবারা বৃথা শা্তক্ষয় হয় মান: আর শেষে আমরা দেখতে পাই-অন্যে যোদকে 
চলছে, আমরাও ঠিক সেইদিকেই চলছি; আমাদের আঁধকাংশ মতভেদ ভাষার 
[বাভন্ন তা-মান্র। % 

বস্তুতপক্ষে, ধর্মীবিশবাসের মধ্যে বাভন্নতা থাকাতে সুবিধেই হয়েছে। 
মানুষকে ধর্মজীবন-যাপন করতে যতক্ষণ উৎসাহ দেয়, ততক্ষণ সব গব*বাসই 
শুভ। মানুষের মধ্যে দেবন্ধের সংস্কার বিরাজ করে। ধর্মসম্প্রদায় যত বেশী 
হয়, সেই সংস্কারের প্রাতি আবেদন জানিয়ে সফল হওয়ার সুযোগ ততই বেশ? 
পাওয়া যায়।৭* ক 


প্রকৃত ধর্ম ৮৭ 


আমার গদ্রদদেব বলতেন, ধর্ম এক। সব অবতারকজ্প পুরুষ একরকম 
শিক্ষাই 'দিয়ে যান, তবে সকলকেই সেই তত্তটি প্রকাশ করতে কোন-না-কোন 
আকার দিতে হয়। সেইজন্য তাঁরা তাকে তার পুরাতন আকার থেকে তুলে 
নিয়ে একটা নতুন আকারে আমাদের সামনে ধরেন। *৯ 

সব ধর্মের জ্ঞানাতীত বা তুরীয় অবস্থা এক। দেহজ্ঞান আতক্রম করলে 
হিন্দু, খীম্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ__এমনকি যারা কোনপ্রকার ধর্মমত স্বীকার 
করে না, সকলের ঠিক একই রকম অনুভূতি হয়ে থাকে। * 

খ:্টানকে হিন্দ; বা বৌদ্ধ হতে হবে না; অথবা হিন্দ; ও বৌদ্ধকে 
খ্ীম্টান হতে হবে না; কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের সারভাগগ্‌লো 
গ্রহণ করে প্বীষ্টলাভ করবে এনং 'ানজের 'বশেষত্ব বজায় রেখে নিজের প্রকাতি 
অনুসারে বেড়ে উঠবে । *১ 

..সাধূতা, পাঁবন্তা ও দয়াদাক্ষিণ্য জগতের কোন একাঁট বিশেষ ধর্ম- 
মন্ডলীর একচেটিয়া সম্পান্ত নয়; এবং প্রত্যেক ধর্মপদ্ধাতির মাধ্যমেই আত উন্নত 
চারন্রের নরনারীর আঁবভাব সম্ভব হয়েছে। এইসব প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্তেও 
কেউ যাঁদ স্বপ্ন দেখেন যে, অন্যান্য ধর্ম লোপ পাবে এবং তাঁর ধর্মই শুধু 
টিকে থাকবে, তবে তিনি বাস্তাঁবকই কৃপার পান্র। তাঁর জন্য আমি আন্তরিক 
দুঃখিত। তাঁকে আম স্পম্টই বলে 'দচ্ছি তাঁর মতো মানুষের বাধা দেওয়া! 
সত্তেও প্রাত ধর্মের পতাকার উপর শীঘ্রই 'লাখত হবে £ ধববাদ নয়, সহায়তা : 
[বনাশ নয়_-পরস্পরের ভাব গ্রহণ; মতাঁবরোধ নয়- সমন্বয় ও শাল্তি।? «২ 

যাঁদ কখনও এক সর্বজনীন ধর্মের উদ্ভব হয়, তবে তা কখনও কোন দেশে 
বা কালে সীমাবদ্ধ হবে না। যে অসীম ভগবানের কথা এঁ ধর্মে প্রচারিত হবে, 
এঁ ধর্মকে তারই মতো অসীম হতে হবে; সেই ধর্মের সূর্য, কৃ্ণভন্ত, খ-স্টভন্ত, 
সাধু, অসাধু সবার উপর সমানভাবে কিরণ 'দয়ে চলবে; সেই ধর্ম শহধদ 
ব্রাহ্মণ বা বৌদ্ধ, খ:খম্টান বা মুসলমান ধর্ম হবে না_হবে সব ধর্মের সমন্টি- 
দবর্প অথচ তাতে উন্নাতির সীমাহীন অবকাশ থাকবে; সেই উদার ধর্ম অসংখ্য 
বাহ্‌ প্রসারত করে পৃথিবীর সমস্ত নরনারীকে সাদরে আলঙ্গন করবে। 
...সেই ধর্মের নশীতিতে কারও প্রাত বিদ্বেষ বা উৎপাঁড়নের স্থান থাকবে না। 
সেই ধর্মে প্রত্যেক নরনারীর দেবস্বভাব স্বীকৃত হবে এবং সেই ধর্মের সমস্ত 
শীস্ত মানবজাঁতকে দেবস্বভাব উপলাব্ধতে সহায়তা করবার জন্যই সতত 
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নিষুন্ত থাকবে। এইরকম একটি ধর্ম উপস্থাপত কর-সব জাতিই তোমার 
অনুবর্তী হবে। *০ 


ধার্মকের লক্ষণ 


তুমি যে ধার্মক হচ্ছ, তার প্রথম লক্ষণ হচ্ছেঃ তুমি ক্রমশ হাঁসখাঁশ হতে 
থাকবে। যাঁদ কেউ গোমড়া মুখে থাকে_তবে তা বদহজমের জন্য হতে পারে, 
কন্তু তা ধর্ম নয়। ...দৃঃখ-কম্টের মূলে থাকে পাপ-আর ছু নয়। ...বিষন 
মুখ ভয়ঙ্কর। বিষগ্ন মেঘলা মুখ নিয়ে বাইরে যেও না, কখনও এরকম হলে 
সারাদন নিজেকে ঘরে বন্ধ করে রেখো । সমাজে-সংসারে এই ব্যাঁধ সংক্লামত 
করবার তোমার কি আধকার 2 ** 

প্রকৃত ধার্মক লোক সবই উদার হয়ে থাকেন। তাঁর ভিতরে যে প্রেম 
আছে, তাইতে তাঁকে বাধ্য হয়ে উদার হতে হয়। কেবল যাদের কাছে ধর্ম একটা 
ব্যবসামান্, তারাই ধর্মের ভিতর সংসারের প্রাতিদ্বন্দ্বিতা বিবাদ ও স্বার্থপরতা 
এনে ব্যবসার খাতিরে ওরকম সঙ্কীর্ণ ও আনম্টকারী হতে বাধ্য হয়। ** 

আমরা জগতে অসং ভাব দোখ কেন? কারণ আমরা নিজেরাই অসং। 
..আমরা নিজেরা যেমন, জগংকেও সেরকম দেখে থাঁক। মনে কর, ঘরে একটা 
[শিশু আছে, আর টোবলের ওপর একথলে মোহর আছে। একজন চোর এসে 
সেগুলি নিয়ে নল। শিশুটি কি বুঝতে পারবে যে, মোহরগুলো চার করা 
হল 2 আমাদের ভেতরে যা. বাইরেও তা-ই দেখে থাঁক। শিশুর মনে চোর নেই, 
সৃতরাং সে বাইরেও চোর দেখে না। সমস্ত জ্ঞান সম্বন্ধেই এরকম । জগতের 
পাপ ও অন্যায়ের কথা বোলো না। বরং তোমাকে যে জগতে এখনও অন্যার 
দেখতে হচ্ছে, সেজন্য কাঁদো। তোমাকে যে এখনও সর্বন্র পাপ দেখতে হচ্ছে. 
সেজন্য কাঁদো । যাঁদ তুমি জগতের উপকার করতে চাও, তবে আর জগতের উপর 
দোষারোপ কোরো না_জগংকে আরও বেশী দূর্বল কোরো না। এইসব পাপ 
ঃখ এসব আর কি 2--এগুলো তো দুরবলতারই ফল। মানুষ ছোটবেলা থেকে 
শিক্ষা পায় যে, সে দূর্বল ও পাপী। জগৎ এই 'ীশক্ষার ফলে দন দিন আরও 
দূর্বল হয়ে যাচ্ছে। তাদের শেখাও যে, তারা সকলেই সেই অমৃতের সন্তান_ 
এমনাঁক যাদের ভেতর আত্মার প্রকাশ অত্যন্ত ক্ষীণ, তারাও । ছোটবেলা থেকেই 
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তাদের মাথায় শুধু ইতিবাচক (0951৮৮৪) চিন্তাই ঢুকুক, যা তাদের সাঁত্যই 
সাহায্য করবে, যা তাদের সবল করবে. যাতে তাদের প্রকৃত কল্যাণ হবে। 
দুর্বলতা ও কর্মশান্ত-লোপকারী চিন্তা যেন তাদের মাথায় নাটঢোকে। সং 
চন্তার শ্রোতে গা ঢেলে দাও, নিজের মনকে সর্বদা বল 'আঁম সেই, আমই সেই, 
(সোহহং সোহহং)। তোমার মনে দিনরাত্র এই "চন্তা সঙ্গীতের মতো বাজতে 
থাকুক: আর মুত্যু যখন আসবে তখনও 'সোইহং সোহহং' বলে দেহত্যাগ কর। 
সত্য এইাঁটই...জগতের অনন্ত শান্ত তোমার ভেতরে । ...সাহসাী হও। সত্যকে 
জেনে তা জীবনে রূপাঁয়ত কর। চরম লক্ষ্য হয়তো অনেক দূর, িন্তু ওঠো. 
গাগো লক্ষ্যে না পেৌছলনো পযন্তি থেমো নাও 

তেমরা ক ইতিহাসে পাওাঁন, জগতের আচার্যপুরুষদের শান্তর উংস কি 
ছিল £ কোথায় সেই উৎস বাঁদ্ধিতে কি তাঁরা কি কেউ দর্শনের উপর বা 
তকশীবজ্।নের জল বচার-পদ্ধাতর উপর কোন মূল্যবান গ্রন্থ রচন৷ 
করোছলেন 2 না, তাঁদের একজনও তা কারননি। তাঁরা কেবল কয়েকটা বাণ? 
উচ্টারণ করেছেন। যীশুখতীষ্টের মতে। হদয়বান হতে চেস্টা কর তখন ভাঁমই 
হবে যাশ,খীঘ্ট। বুদ্ধের মতা ছদয়বান হতে চেস্টা কর- তুমিই হয়ে উঠবে 
বুদ্ধ । এই হদয়বন্তাই জীবন, জীবনের শান্ত এবং সজীবত। একে বাদ [য়ে 
বুদ্ধর কেন ক্রিয়া-কসাসই তেমায় শ্রশবরের কাছে পৌছে দেবে না। ১ 

সাহস দু-রকমের। এক রকমের সাহস কামানের মুখে যাওয়া: আব এক 
রকম -আধ্যাত্রক দ় প্রভায়ের সাহস। একজন 'দাঁপ্বজরশ সম্ট একবার 
ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তাঁর গুরু তাঁকে বলে 'দয়েছিসেন ভারতীয় সাধু- 
দের সঙ্গে দেখা করতে । অনেক খোঁুখবর করার পর তান দেখলেন, এক বদ্ধ 
সাধু একটি পাথরের উপর বসে আহ্ছেন। সম্রাট তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে 
তাঁর প্রজ্ঞার পারচয় পেয়ে মুগ্ধ হালেন। ভিনি এ সাধুকে অনুরোধ কনলেন 
তাঁর সত্গে তাঁর দেশে যেতে । সাধু রাজ হলেন না, বললেনঃ "আম এই বনে 
বেশ আনন্দে আঁছি।' সম্ভাট বললেন, 'আম সারা পএরথবীর সম্াট। আম 
আপনাকে ধন এশবর্য ও পদমর্যাদা ?দব।' সাধু বললেন. 'এশবর্য পদমর্যাদা 
প্রভীত [কিছুতেই আমার আকাঙ্ক্ষা নেই।' তখন সম্রাট বললেন, 'আপান যাঁদ 
আমার সঙ্গে না যান, তবে আম আপনাকে মেরে ফেলব।' সাধু 'স্ন'ধ হেসে 
বললেন. 'মহারাজ, তুমি এরকম বোকার মতো কথা আর কখনও বলোনি। তুমি 
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আমাকে হত্যা করতে পার না। সূর্য আমায় শুন্ক করতে পারে না, আগুন 
আমায় পোড়াতে পারে না, তরবারি আমায় সংহার করতে পারে না- কারণ, 
আমি জন্মরহিত, আবনাশ, নিত্য বিদ্যমান, সর্বব্যাপণ, সর্ব শান্তমান আত্মা।” এই 
হচ্ছে আধ্যাত্মিক সাহাঁসকতা। আর অন্য যে-ধরনের সাহস, সেটি পাশাঁবক 
সাহীসকতা । _বাঘ-ীসংহের যেমন। ১৮৫৭ খাীষ্টাব্দে সিপাহী ীবদ্রোহের 
সময় একাঁট মুসলমান সৈনিক একজন সন্গ্যাসীকে প্রচন্ডভাবে অস্বাঘাত করে! 
হিন্দ; বিদ্রোহীরা এ মুসলমানকে সম্যাসণীর কাছে ধরে এনে বলল, 'বলেন তো, 
একে হত্যা কার । 'ীকন্তু সন্ন্যাসী তার 'দকে শান্তভাবে তাঁকয়ে বললেনঃ 
ভাই, তুমিই সেই, তুমিই সেই'। একথা বলেই সন্ন্যাসী দেহত্যাগ করলেন। 
এ-ও সেই আধ্যাত্মিকতার সাহস। * 


ব্যবহারিক ধর্ম £ জশীবই শিব 


ধর্মের রহস্য তত্তকথায় নয়_-আচরণে। সং হওয়া এবং সং কাজ করা-_-তার 
মধ্যেই সমস্ত ধর্ম। যে প্রভু প্র বলে চিৎকার করে সে নয়-যে ঈশ্বরের 
ইচ্ছানুযায়শী কাজ করে সে-ই ঠিক ঠিক ধার্মক। *১ 

নীতপরায়ণ ও সাহসী হও, হদয় যেন সম্পূর্ণ শুদ্ধ থাকে। সম্পূর্ণ 
নশীতপরায়ণ ও সাহসী হও- প্রাণের ভয় পর্য্ত রাখও না। ধর্মের মতামত 
লইয়া মাথা বকাইও না। কাপুরুষেরাই পাপ কাঁরয়া থাকে, বার কখনও পাপ 
করে না_ মনে পর্ব্ত পাপাঁচন্তা আসিতে দেয় না। *০ 

তুমি যাঁদ সাত্যই পাবন্র হও, তাহলে তুম অপাঁব্প দেখবে কি করে? কারণ 
ভেতরে যা থাকে, তা-ই থাকে বাইরে । আমাদের নিজেদের ভেতরেই অপাঁবন্নতা 
না থাকলে আমরা কখনও বাইরে অপাবন্রতা দেখতে পারি না। এইাঁট বেদান্তের 
একটি ব্যবহারিক দিক এবং আম আশা কার, আমরা সকলেই এটি জীবনে 
রূপ্পায়ত করতে চেম্টা করব। ** 

পরোপকারই ধর্ম, পরপ+ড়নই পাপ। শান্ত ও সাহাঁসকতাই ধর্ম দূর্বলতা 
ও কাপুরুষতাই পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ। অপরকে 
ভালবাসাই ধর্ম অপরকে ঘৃণা করাই পাপ। ঈশবরে ও নিজ আত্মাতে ব*্বাসই 
ধর্ম সন্দেহই পাপ। অভেদ-দর্শনই ধর্ম, ভেদ-দর্শনই পাপ। *২ 
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সব রকম শনভভাবের, সব রকম নোৌতিক মঙ্গলের মৃলমন্ত--'আম' নয়, 
তুমি'। কে ভাবতে যায়_স্বর্গ নরক আছে ি না? কে ভাবতে যায় আমার 
আত্মা আছে কি না? কে ভাবতে যায়-কোন অপাঁরণামী অপারবণনীয় সত্তা 
আছে কি না? এই সংসার সামনে পড়ে আছে, যা মহাদুঃখে পরিপূর্ণ । 
বৃদ্ধের মতো এই সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপ দাও। দুঃখ লাঘব করার জন্য--হয় 
সংগ্রাম কর, নয় এ চেষ্টায় প্রাণ দাও। আ'স্তক হও বা নাঁস্তক হও, অজ্েয়- 
বাদী হও বা বৈদান্তিক হও, খ্রীষ্টান হও বা মুসলমান হও. নিজেকে ভূলে 
যাও-ঁশক্ষার প্রথম বিষয় এইাঁটিই। এই শিক্ষা, এই উপদেশ সকলেই বুঝতে 
পারে ক্ষুদ্র 'আম'র বিনাশ এবং প্রকৃত 'আম'র িকাশ। ১০ 
আমি এত তপস্যা করে এই সার বুঝোঁছ যে, জীবে জাঁবে তান আঁধচ্ঠান 
হয়ে আছেন; তাছাড়া ঈশ্বর-ফিশবর কিছুই আর নেই।_ “জীবে প্রেম করে যেই 
জন, সেই জন সোঁবছে ঈশবর ।' *» 
ব্হ্ম হতে কাঁট-পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়, 
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়। 
বহুর্পে সম্মুখে তোমার, ছাঁড় কোথা খাঁজছ ঈশ্বর ? 
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সোঁবছে ঈশবর । ১ 
পড়েছ, 'মাতৃদেবো ভব, 'িতৃদেবো ভব'; আম বলি, 'দাঁরদ্রদেবো ভব, 
মূর্খদেবো ভব'। দারিদ্র, মুর্খ, অজ্ঞানী, কাতর-_ ইহারাই তোমার দেবতা হউক, 
ইহাদের সেবাই পরমধর্ম জানিবে। ** 
আর কিছুই দোঁখান; তুমিও দেখাঁন। এই চেয়ারটাকে দেখতে হলে তোমাকে 
প্রথমে ঈশ্বর দেখতে হয়, রর তাঁরই ভেতর 'দয়ে চেয়ারাটকে দেখতে হয়। 
[তান দিনরাত জগতে থেকে 'জাম আছি, আম আঁছ' বলছেন। যে-মুহূতে 
তুম বল 'আম আছি', সেই মুহূর্তেই সেই সত্তাকে জানছ। কোথায় আমরা 
ঈশবরকে খংজতে যাবো, যাঁদ আমরা তাঁকে আমাদের হৃদয়ে, সমস্ত প্রাণীর 
[ভিতরে না দেখতে পাই? * 
যাঁদ একজনের মনে-এ সংসার-নরককুণ্ডের মধ্যে একাঁদনও একটু আনন্দ 
ও শান্তি দেওয়া যায়, সেইটুকুই সত্য, এই তো আজন্ম ভুগে দেখাঁছ__বাঁক 
সব ঘোড়ার ডিম।১* 
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সাক্ষাৎ ভগবান নর-নারায়ণের মানবদেহধারী হরেক মানুষের পুজো 
করগে-বিরাট আর স্বরাট। বিরাটরূপ এই জগৎ, তার পুজো মানে তাঁর 
সেবা_এর নাম কর্ম। ...ক্রোর টাকা খরচ করে কাশী-বৃন্দাবনের ঠাকুরঘরের 
দরজা খুলছে আর পড়ছে। এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন, তো এই ঠাকুর ভাত 
খাচ্ছেন, তো এই ঠাকুর আটকুড়ির বেটাদের গাঁন্টর পিণ্ডি করছেন; এঁদকে 
জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন না, বিদ্যা বিনা মরে যাচ্ছে। বোম্বায়ের বেনেগুলে। 
ছারপোকার হাসপাতাল বানাচ্ছে_মানুষগ্লো মরে যাক। ...পাগলা-গারদ 
দেশ-ময়। ১ 

প্রত্যেক নরনারীকে-সকলকেই ঈশ্বরদৃম্টিতে দেখতে থাক। তোমরা 
কাউকে সাহায্য করতে পার না, কেবল সেবা করতে পার: প্রভুর সন্তানদের, 
মাঁদ সম্ভব হয়, স্বয়ং প্রভুর সেবা কর। যাঁদ প্রভুর অনযগ্রহে তাঁর কোন 
সন্তানের সেবা করতে পার, তবে তোমরা ধন্য । 'নজেদের খুব বড় কিছু ভেব 
না। তোমরা ধন্য যে, সেবা করবার আঁধকার পেয়েছ, অন্যে তা পায়ান। 
উপাসনাবোধে এটুকু কর। দরিদ্র্দর মধ্যে আমি যেন ঈশ্বরকে দেখি নিজের 
মণন্তর জন্যই তাদের কাছে গিয়ে আম তাদের পূজো করব। কতগুলো লোক 
যে দুঃখ-দারদ্রে কম্ট পাচ্ছে, তা তোমার-আমার মীন্তর জন্য-যাতে আমরা 
রুগী, পাগল, কুষ্ঠী, পাপন প্রভীতি রু্পধার+ প্রভুর পুজো করতে পাঁর। ৭০ 

প্রথম পুজো- বিরাটের পুজো, আমাদের চারপাশে যারা আছে তাদের 
পৃজো। এদের 'পুজো' করতে হবে। ..“পুজো' শব্দাটই হচ্ছে ঠিক কথা। 
এছাড়া আর কোন শব্দেই আমার আঁভপ্রেত ভাবটা প্রকাশ করা যাবে না। 
এইসব মানুষ ও পশু--এরাই আমাদের ঈশ্বর, আর আমার স্বদেশবাসীরাই 
আমার প্রথম উপাস্য। পরস্পরের প্রাতি দ্বেষাহংসা পাঁরত্যাগ করে, পরস্পর 
বিবাদ না করে প্রথমেই এই স্বদেশবাসীদের পূজো করতে হবে।৭১ 

আমার কথা যাঁদ শোন, তবে তোমাকে আগে তোমার ঘরের দরজাট খুলে 
রাখতে হবে। তোমার বাঁড়র কাছে, পাড়ার কাছে কত অভাবগ্রস্ত লোক 
রয়েছে, তোমায় তাদের যথাসাধ্য সেবা করতে হবে। যে পাঁড়ত, তাকে ওষধ- 
পথ্য যোগাড় করে দিলে এবং শরীরের দবারা সেবাশহশ্রাধা করলে । যে খেতে 
পাচ্ছে না, তাকে খাওয়ালে। যে অজ্ঞান, তাকে-তুঁমি যে এত লেখাপড়া শিখেছ, 
মুখে মুখে যতদূর হয় বাঁঝয়ে দলে। আমার পরামর্শ যাঁদ চাও বাপু, 
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তাহলে এইভাবে যথাসাধ্য লোকের সেবা করতে পারলে তুমি মনের শাণ্তি 
পাবে। এ 

সমস্ত উপাসনার সার_-শুদ্ধাচত্ত হওয়া এবং অপরের কল্যাণ করা । দারিদ্র 
দুর্বল, রুগী- সবার মধ্যেই যান শিব দর্শন করেন, তিনিই ঠিক ঠিক শিবের 
উপাসনা করেন। আর যে কেবল প্রাতিমাব মধ্যে শিবের উপাসনা করে. তার 
উপাসনা একেবারেই প্রাথামক পর্যায়ের । যে কেবল মান্দরেই শিব দর্শন করে, 
তার চেয়ে যে জাতি-ধর্মনার্বশেষে একজন দরিদ্রকেও শিববোধে সেবা করে. তার 
প্রত শিব বেশন প্রসন্ন হন। 

এক ধনী ব্যন্তির একটি বাগান এবং দুটি মাল 'ছিল। তাদের মধ্যে এক- 
জন খুব অলস, সে কোন কাজই করত না, কিন্তু প্রভূ আসামান্র হাতজোড় 
করে--প্রভুর কী রূপ কী গুণ' বলে তাঁর সামনে নাচত। অপর মালশীটি বেশী 
কথা বলতে জানত না_সে খুব পাঁরশ্রম করে প্রভুর বাগানে সব রকম ফল ও 
শাকসবাঁজ উৎপাদন করত এবং সেগ্ঁল মাথায় করে অনেক দরে প্রভুর বাঁড়তে 
নিয়ে যেত। এই দুজন মালীর মধ্যে প্রভু কাকে বেশী ভালবাসবেন ১ শিব 
আমাদের সকলের প্রভূ, এবং এই জগৎ তাঁর উদ্যান আর এখানেও দুধরনের 
মালী আছে। এক শ্রেণীর মালী অলস. কপট; কেবল শবের রূপের- তাঁর চোখ 
নাক ও অন্যান্য অঙগপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা করবে; আর এক শ্রেণীর মাল আছেন-_ 
যাঁরা শিবের দূর্বল সন্তানদের জন্য. তাঁর সৃজ্ট সমস্ত প্রাণীর কল্যাণের জন্য 
চেষ্টা করেন। এই দুই শ্রেণীর ভন্তের মধ্যে কে শিবের বেশন প্রিয় হবেন 2 নিশ্চয়ই 
'যাঁন শিবের সন্তানদের সেবা করেন। যিনি পতার সেবা করতে চান, তাঁকে আগে 
তাঁর সন্তানদের সেবা করতে হবে। 'যাঁন শিবের সেবা করতে চান, তাঁকে 
শিবের সন্তানদের সেবা সবার আগে করতে হবে-জগতের জীবদের সেবা 
আগে করতে হবে। শাস্তে বলা হয়েছে, যারা ভগবানের দাসদের সেবা করেন, 
তাঁরাই ভগবানের শ্রেত্ঠ দাস। অতএব, এটা সর্বদা মনে রাখবে। আমি 
তোমাদের আবার বলছি, তোমাদের শহদ্ধাঁচত্ত হতে হবে এবং যে-কেউ তোমাদের 
কাছে আসে, যথাসাধ্য তার সেবা করতে হবে। এইভাবে পরের সেবা করা 
শৃভকর্ম। এই শৃভকর্মের ফলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সবার ভেতরে যে শিব 
রয়েছেন, তান প্রকাঁশত হন। ...আর যাঁদ কেউ স্বার্থপর হয়, সে যর্দি 
পাথবীতে যত দেবমান্দর আছে সব দেখে থাকে, সব তীর্থ দর্শন করে থাকে, 
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সে যাঁদ (ফোঁটা কেটে) চিতাবাঘের মতো সেজে বসে থাকে, তাহলেও সে শিব 
থেকে অনেক দূরে । ৭ 

তুমিই ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ মান্দর; আম কোন মান্দরে কোনরকম প্রাতিমা 
বা কোনরকম শাস্ত্র উপাসনা না করে বরং তোমার উপাসনা করব। লোকে এত 
পরস্পর-ীবরোধী চিন্তা করে কেন? ...লোকে বলে, তারা খুব বাস্তববাদণী। 
বেশ কথা। কিন্তু এইখানে তোমার উপাসনার চেয়ে আর কি বেশী বাস্তব 
হতে পারে? আম তোমাকে দেখাঁছ, তোমাকে 'বলক্ষণ অনুভব করাছ, অ'র 
জানছি যে, তুমিই ঈশ্বর । ...মানবদেহান্তর্গত মানবাত্বাই একমান্ উপাস্য 
ঈশবর। অবশ্য অন্য জীবজন্তুরাও ভগবানের মান্দর, কিন্তু মানুষই সর্বশ্রেচ্ঠ 
মান্দর_ মন্দিরের মধ্যে তাজমহল । যাঁদ মানুষের মধ্যে তাঁর উপাসনা করতে 
না পারলাম, তবে কোন মান্দিরেই কিছু উপকার হবে না। ..যে-মহূর্তে আম 
প্রাতাট মানুষের সামনে শ্রদ্ধা-সহকারে দাঁড়াতে পারব, আর বাস্তাঁবক তার 
মধ্যে ঈশ্বরকে দেখব_ যে-মৃহূর্তে আমার মধ্যে এই ভাব আসবে-_সেই 
মূহূর্তেই আম সমস্ত বন্ধন থেকে মৃস্ত হব। ৭৪ 

উপলব্ধির পর কি হয়? ...ধর্মের এই প্রত্যক্ষান্ভূতিই জগতের যথার্থ 
উপকার করে থাকে । লোকের ভয় হয় যখন সে এই অবস্থা লাভ করবে, যখন 
সে উপলব্ধি করবে সবই এক-তখন তার প্রেমের প্রম্রবণ শুঁকয়ে যানে: 
জীবনের সবাঁকছুই যাবে চলে; ইহজীবনে ও পরজাবনে তাদের ভালবাসার 
আর কিছুই থাকবে না। কিন্তু লোকে একবার ভেবে দেখে না যে. যেসব 
মান্ষ নিজের সুখাঁচন্তায় একরকম উদাসীন, তাঁরাই জগতে সর্বশ্রেন্ঠ কর্মী 
হয়েছেন। তখনই মানুষ ঠিক ঠিক ভালবাসতে শেখে যখন সে দেখতে পায়-- 
তার ভালবাসার জিনিস সামান্য কোন মর্তজীব নয়। তখনই মানুষ ঠিক ঠিক 
ভালবাসতে পারে, যখন সে দেখতে পায়-তার ভালবাসার পান্র খাঁনকটা 
মপিন্ড নয়, স্বয়ং ভগবান। স্ত্রী তার স্বামীকে আরও বেশী ভালবাসবে 
ঘাঁদ সে ভাবতে পারে তার স্বামী স্বয়ং ভগবান। স্বামী তার স্ত্রীকে আগের 
চেয়ে বেশ ভালবাসবে যাঁদ সে জানতে পারে-স্ত্রী স্বয়ং ভগবান। সেই মা 
সন্তানদের আরও বেশ ভালবাসবে, যাঁদ সে সল্তানদের ঈশ্বরব্যাম্ধতে ভাবে। 
যান জানেন শত্রু সাক্ষাৎ ঈশ্বর, 'তাঁন তাঁর মহাশন্ুকেও ভালবাসবেন। 'যাঁন 
জানেন, সাধু সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তিনিই একজন সাধুপুরূষকে ভালবাসবেন। সেই 


প্রকৃত ধর্ম ৯৫ 


মানুষই আবার সবচেয়ে অসাধু ব্যান্তকেও ভালবাসবেন, কারণ "তানি জানেন 
যে অসাধূতম পূরুষের পেছনেও আছেন প্রভু। এই ধরনের মানুষ-যাঁর 
নিজের ক্ষুদ্র 'অহং মৃত, ঈশ্বর সেই 'অহং-এর স্থান আঁধকার করে বসে 
আছেন- সেই মানুষ জগতে আলোড়ন সৃষ্ট করে থাকেন। তাঁর কাছে সমগ্র 
জগৎ রূপান্তারত হয়ে যায়। দুঃখকর কষ্টকর যা-কছু, সবই চলে যায়; 
সবরকমের গোলমাল দ্বন্দ মিটে যায়। এই জগং_যেখানে আমরা প্রাতাঁদন 
একটুকরো রুটির জন্য ঝগড়া-মারামার কার সেই জগং তখন তাঁর কাছে 
কারাগার না হয়ে ব্লীড়াক্ষেত্রে পারণত হবে। এই জগংই তখন ক সহন্দর মনে 
হবে। এই ধরনের মানুষেরই কেবল বলবার আঁধকার আছে £ “এই জগৎ কী 
সুন্দর! তাঁরই কেবল বলবার আঁধকার আছেঃ 'সবই মঙ্গলস্বর্প।' এই 
প্রত্যক্ষ উপলাধ্ধর ফলে জগতের এই মহাকল্যাণ হবে যে, সমস্ত ববাদ 
গণ্ডগোল দূর হয়ে পাথবীতে শান্তির রাজ্য স্থাপিত হবে। যাঁদ সব মানুষ 
এই মহান সত্যের এক 'বন্দৃও উপলাব্ধ করতে পারে, তাহলে সারা পাঁথবী 
আর একরুপ ধারণ করবে; অন্যায় অশোভনভাবে তাড়াতাঁড় অপর সবাইকে 
অতিক্রম করবার প্রব্াত্ত জগৎ থেকে চলে যাবে; তার সঙ্গে সঙ্গেই সব রকম 
অশান্ত, সব রকম ঘৃণা, সব রকম ঈর্ধা ও অশুভ চিরকালের জনা চলে যাবে। 
তখন এই জগৎ হবে দেবতার বাসভূঁম, এই জগংই স্বর্গ হয়ে যাবে। আর 
ঘখন দেবতায় দেবতায় খেলা, দেবতায় দেবতায় কাজ, দেবতায় দেবতায় প্রেম_ 
তখন কি আর অশুভ থাকতে পারে? ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উপলাব্ধর এই মহা 
স্‌ফল। সমাজের সবাকছু তখন পাঁরবার্তত হয়ে অন্য রূপে প্রাতভাত হবে। 
আর. সবচেয়ে প্রথম যে মহালাভ হবে তা হচ্ছে-তখন তোমরা মানন্যকে আর 
খারাপ বলে দেখবে না। তখন তোমরা আর কোন অন্যায়কারী হতভাগ্য নর- 
নারীর প্রাত ঘৃণার দাষ্ট নিক্ষেপ করবে না।...তখন তোমাদের মনে আর 
ঈর্ষা বা অন্যকে শাঁস্ত দেবার ভাব উঠবে না-সে সবই চলে যাবে। তখন 
প্রেম এত প্রবল হবে যে, মানবজাতিকে সৎ পথে পাঁরচাঁলত করবার জন্য আর 
চাবুকের প্রয়োজন হবে না। 

যাঁদ পাঁথবীতে যত নরনারী আছে, তাদের লক্ষ ভাগের এক ভাগ শম্ধ, 
চুপ করে বসে খানিকক্ষণের জন্যও বলে-“তোমরা সকলেই ঈশ্বর; হে মানব- 
গণ, পশুগণ, প্রাণগণ, তোমরা সকলেই এক জীবন্ত ঈশ্বরের প্রকাশ।- তাহলে 


৯৬ আমার ভারত অমর ভারত 


আধঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত জগৎ পারবার্তত হয়ে যাবে। তখন আর চতর্দকে 
ঘৃণার বীজ নিক্ষেপ না করে, ঈর্ষা ও অসং চিন্তার প্রবাহ বিস্তার না করে 
সকল দেশের লোকই চিন্তা করবে--সবই তাঁন। যা-ীকছু দেখছ বা অনুভব 
করছ. সবই তিনি। তোমার মধ্যে মন্দ না থাকলে তুমি কেমন করে মন্দ দেখবে ? 
তোমার মধ্যে চোর না থাকলে তুমি কেমন করে চোর দেখবে 2 তুমি 'নজে খুনী 
লা হলে খুনীকে দেখবে ভাবে? ভাল হও, সমস্ত মন্দ তোমার কাছে 
1তরোহত হয়ে যাবে। এইভাবে সমস্ত জগৎ পাঁরবার্তত হয়ে যাবে। এই 
হল প্রত্যক্ষ-উপলব্ধির মহৎ লাভ--সমাজের পক্ষে, এবং সমগ্র মানবজাতির 
পক্ষে । ৭ 

আলো-আলো 'নয়ে এসো। প্রত্যেকের কাছে জ্ঞানের আলো নিয়ে এসো। 
যতাঁদন না সকলেই ভগবান লাভ করে, ততাঁদন তোমাদের কাজ শেষ হবে না। 
দরিদ্রের কাছে আলো নিয়ে চলো, ধনীর কাছে নিয়ে এসো আরও আধক আলো 
কারণ : রিদ্রের চেয়ে তার আলোর প্ররোজন বেশী । আঁশাক্ষত-মূর্খের কাছে 
আ/লা 'নয়ে চলো; 'শাক্ষতের কাছে ানয়ে এসো আরও আধক আলো কারণ, 
[ক্ষার আঁভমান আজ বড়ই প্রবল। এইভাবে সবার কাছে জ্ঞানের আলো 
পেশীছে দাও- বাকি যা, তা প্রভূই করবেন, কারণ তিনিই তো বলেছেন, 'কাজেই 
তোমার আঁধকার, ফলে নয় ।' «* 





চাই আত্মবিশ্বাম 


বিশবাস, বি*বাস, বিশবাস_নানজের উপর ি*বাস- ঈশ্বরে বিশবাস-_ উন্নাতি- 
লাভের এই একমান্্র উপায়। যাঁদ তোমার পুরাণের তেত্রিশ কোট দেবতার 
এবং বৈদোশকেরা মধ্যে মধ্যে যে-সকল দেবতার আমদাঁন করেছে তার সব- 
গ্যালতেই বশবাস থাকে, অথচ যাঁদ তোমার আত্মাবশবাস না থাকে, তবে তোমার 
কখনই মযান্ত হবে না।+ 

পাঁথবীর ইতিহাস কয়েকজন আত্মাবশ্বাসী মানুষেরই হাঁতিহাস। সেই 
বি*বাসই ভিতরের দেবত্ব জাগ্রত করে। তুমি সবাঁকছ্‌ রূরতে পারো। অনন্ত 
শান্তকে বিকীশত করতে যথোঁচিত যত্তবান হও না বলেই বিফল হও । যখনই 
কোন ব্যান্ত বা জাত আত্মীব*বাস হাব্রায়, তখনই তার 'বনাশ হয়।২ 

যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সেই নাঁস্তক। প্রাচীন ধর্ম বলত ঃ যে 
ঈশবরে বি*বাস করে না, সেই নাস্তিক । নতুন ধর্ম বলছেঃ যে নিজেকে বিশ্বাস 
করে না, সেই নাস্তিক ।«ৎ 

কখনও ভেবো না, আত্মার পক্ষে কিছ অসম্ভব। এমন বলা ভয়ানক 
নাঁস্তকতা । যাঁদ পাপ বলে কিছ থাকে, তবে 'আঁম দুর্বল” বা "ওরা দুর্বল 
-এমন বলাই একমান্্র পাপ।9 

তুম যা চিন্তা করবে, তাই হয়ে যাবে। যাঁদ তুমি নিজেকে দুর্বল ভাবো, 
তবে দুর্বল হবে। তেজস্বী ভাবলে তেজস্বী হবে। 

ব্যর্থতা, ভুল থাকলই বা; গরুকে কখনও মিথ্যা কথা বলতে শ্ানান, 
কিন্তু সে চিরকাল গরুই থাকে, কখনই মানুষ হয় না। অতএব বারবার 
বিফল হও, কিছহমান্র ক্ষাতি নেই; হাজারবার এ আদর্শ হৃদয়ে ধারণ কর, আর 
যাঁদ হাজারবার অকৃতকার্য হও. আর একবার চেস্টা করে দেখ। * 
প্রাতকার নয়; তার শান্তর কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়াই প্রাতকারের উপায় ।« 

হে আমার যুবক বন্ধুরা, তোমরা সবল হও- তোমাদের কাছে এই আমার 


০) 


৯৮ আমার ভারত অমর ভারত 


বন্তব্য। গীতাপাঠের চেয়ে ফুটবল খেললে তোমরা স্বর্গের আরও নিকটবতর্ 
হবে। আমাকে আত সাহসের সঙ্গে এ-কথাগুলো বলতে হচ্ছে; কিন্তু না 
বললেই নয়। আমি তোমাদের ভালবাস । আম জান, সমস্যাটা কোথায় । 
আমার কিছু আঁভজ্ঞতা আছে। তোমাদের বাল, তোমাদের শরীর একট; শত্ত 
হলে তোমরা গীতা আরও ভালো বুঝবে । * 

জীবনের পরম সত্য এই ঃ শান্তুই জীবন, দর্বলতাই মৃত্যু । শান্তই সুখ ও 
আনন্দ, শান্তই অনন্ত ও আঁবিন*্বর জীবন; দুর্বলতাই আঁবরাম দুঃখ ও 
উদ্বেগের কারণ; দূর্বলতাই মৃত্যু। * 

সাফল্য লাভ করতে হলে প্রবল অধ্যবসায়, প্রচণ্ড ইচ্ছাশীন্ত থাকা চাই। 
অধ্যবসায়শীল সাধক বলেন, “আমি গণ্ডূষে সমুদ্র পান করব। আমার ইচ্ছা- 
মাত্রে পর্বত চূর্ণ হরে যাবে ।' এমন তেজ, এমন সঙকল্প আশ্রয় করে খুব দ়- 
ভাবে সাধন কর। নিশ্চয়ই লক্ষ্যে উপনীত হবে। ৯০ 

নিরাশ হয়ো না; পথ বড় কঠিন- যেন ক্ষুরধারের মতো দুর্গম; তা হলেও 
ণনরাশ হয়ো না; ওঠো-জাগো এবং তোমাদের চরম আদর্শে উপনীত হও ।৯৯ 

যে যা বলে বলুক, আপনার গোঁয়ে চলে যাও- দুনিয়া তোমার পায়ের 
তলায় আসবে. ভাবনা নেই। বলে-_ একে বিশ্বাস কর, ওকে বিশ্বাস কর; বাল, 
প্রথমে নিজেকে বা*বাস কর 'দাক। 18৬6 19111) 11) 900015911, ৪1] 100৬/61 
15 11) 00. 736 00175010905 010 0117) 1 001. ১২ 

সাহস অবলম্বন কর। আমার দ্বারা ও তোমাদের দ্বারা বড় বড় কাজ 
হবে, এই বিশবাস রাখো । ভগবান বড় বড় কাজ করবার জন্য আমাদের 'নার্ট 
করেছেন, আমরা তা করব। ৯০ 

যাহা যবনাঁদগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যদাধার হইতে 
ঘন ঘন মহাশান্তর সণ্টার হইয়া ভূমন্ডল পারিব্যাপ্ত কাঁরতেছে, চাই তাহাই। 
চাই_ সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতা প্রয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, 
সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নাততৃষ্ণা; চাই_সর্বদা-পশ্চাদ্দৃষ্টি 
কা স্থাগত কাঁরয়া অনন্ত সম্মুখ সম্প্রসারত দৃষ্টি, আর চাই-আপাদ- 
মস্তক শিরায় শিরায় সণ্থারকারী রজোগুণ। ৯৪ 

নীতপরায়ণ ও সাহসী হও, হৃদয় যেন সম্পূর্ণ শুদ্ধ থাকে। সম্পূর্ণ 
নর্গীতপরায়ণ ও সাহসশ হও প্রাণের ভয় পর্যন্ত রাঁখও না। ধর্মের মতামত 


চাই আত্মাবশ্বাস ৯৯ 


লইয়া মাথা বকাইও না। কাপুরুষেরাই পাপ কারয়া থাকে, বীর কখনও পাপ 
করে না- মনে পর্যন্ত পাপাঁচন্তা আসতে দেয় না। * 

সকলকে গিয়ে বল্‌-_ ওঠো, জাগো, আর ঘাঁমও না; সকল অভাব, সকল 
নখ ঘুচাবার শন্তি তোমাদের নিজের ভিতর রয়েছে, একথা বিশ্বাস করো, 
তাহলেই এ শান্ত জেগে উঠবে” ৯* 

সংহ-গজজনে আত্মার মাহমা ঘোষণা কর্‌. জীবকে অভয় দিয়ে বল্‌ 
'ীত্তজ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত'_/05 ! 45816 ! ৪10 5100 1001 
(111 0০ 60991 15 78090._(ওঠো, জাগো, লক্ষ্যে না পেশছনো পর্যন্ত 
থেমো না)। ৯৭ 

বলো, আম যে কষ্ট ভোগ করাছি, তা আমারই কৃতকর্মের ফল। এ থেকে 
প্রমাঁণত হয় যে, আমার দ্বারাই এই দুঃখ-কষ্ট দূর হবে। আম যা সৃষ্ট 
করেছি, তা আমই ধংস করতে পারি ।...অতএব ওঠো, সাহসী হও, বীর্যবান 
হও। সব দায়ত্ব নিজের উপর গ্রহণ করো-জেনে রাখো, তুমিই তোমার 
অদৃষ্টের স্াম্টকতর্। তুমি যে শান্ত বা সাহায্য চাও, অআ তোমার ভিতরেই 
রয়েছে। ১ 

আত্মবিশ্বাসরূপ আদর্শই মানবজাতির সর্বাধিক কল্যাণ করতে পারে। 
যাঁদ এই আত্মীবশবাস আরও বিস্তারিতভাবে প্রচারত ও কাজে পাঁরণত করা 
হত, আমার দ্‌ঢ় বি*বাস, জগতে যত দুঃখ-কষ্ট আছে. সেগুলোর বেশীরভাগই 
দূর হত। সমগ্র মানবজাতির হাতিহাসে মহাপ্রাণ নরনারীর মধ্যে যাঁদ কোন 
প্রেরণা আঁধকতর শান্ত সণ্চার করে থাকে, তা আত্মীবশবাস। ১১ 

[াব*বাস, সহানুভতি-আঁগ্নময় বিশ্বাস, অস্নিময় ভূতি!...তুচ্ছ 
জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীতি।...এীগয়ে যাও।...পিছনে চেয়ো 
না। কে পড়ল দেখতে যেয়ো না__এগয়ে যাও- সামনে, সামনে! এইভাবেই 
আমরা অগ্রসর হব-_ একজন পড়বে, আর একজন তার জায়গা নেবে। ২০ 

হশন কাপুরুষের মতো অনুকরণ কখনই উন্নাতর কারণ হয় না, বরং তা 
মানুষের ঘোর অধঃপতনের চহ। যখন মানুষ নিজেকে ঘৃণা করতে আরম্ভ 
করে, তখন বুঝতে হবে-_তার উপর শেষ আঘাত পড়েছে ।...অতএব তোমরা 
আত্মীবশবাস-সম্পন্ন হও, তোমাদের পূর্বপুরুষদের নামে লঙ্জা পেয়ো না বরং 
তাঁদের নামে গৌরব অনুভব কর; আর অনুকরণ কোরো না, অনুকরণ কোরো 


৯০০ আমার ভারত অমন ভারত 


না। যখনই তোমরা অন্যের ভাবানুসারে পাঁরচালিত হবে, তখনই তোমরা 
নিজেদের স্বাধীনতা হারাবে। এমনাক, আধ্যাত্মক বিষয়েও যাঁদ তোমরা 
অন্যের আজ্ঞায় কাজ কর, তোমরা সব শান্ত, এমনাক "চন্তাশীক্ত পর্যন্ত হাণরয়ে 
ফেলবে। 

তোমাদের ভিতরে যা আছে, নিজের শান্ততে তা প্রকাশ কর, কিন্তু 
অনুকরণ কোরো না; অথচ অন্যের যা ভালো তা গ্রহণ কর। আমাদের অন্যের 
কাছে শিখতে হবে ।...অবশ্যই অন্যের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছ শেখার 
আছে; যে শিখতে চায় না, সে তো আগেই মরেছে । ২৯ 

দৃঢ়ভাবে কাজ করে যাও, আঁবচাঁলত অধ্যবসায়শ হও এবং প্রভুর উপর 
[বিশ্বাস রাখো । কাজে লাগো।...আমাদের কাজের এই মূল কথাটা সবসময় 
মনে রাখবে_ ধর্মে একাবন্দও আঘাত না করে জনসাধারণের উন্নাতি বিধান: । 
মনে রাখবে দাঁরদ্রের কুটিরেই আমাদের জাতীয় জীবন স্পান্দত হচ্ছে। “কিন্তু 
হায়, কেউই এদের জন্য কিছুই করোন।...তাদের স্বাভাবক আধ্যাত্মক 
প্রকৃতি নষ্ট না করে তাদেরকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখাতে পারো? তোমরা 
[কি সাম্য, স্বাধীনতা, কাজ ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্য এবং ধর্মবিশ্বাস ও 
সাধনায় ঘোর 'হন্দু (ভারতীয়) হতে পারোঃ এটাই করতে হবে এবং আমরাই 
তা করব। তোমরা সবাই সেজন্যই এসেছ। নিজের প্রাত বি*বাস রাখো । ২২ 

চাই পূর্ণ সরলতা, পাবন্রতা, প্রকাণ্ড বুদ্ধি এবং সর্বজয়ী ইচ্ছাশন্তি। 
এইসব গুণ আছে এরকম ম্যাম্টমেয় কয়েকজন লোকও যাঁদ কাজে লাগে, তবে 
দুনিয়া ওলটপালট হয়ে যাবে। ২০ 

নিজের উপর 'িশবাস-সম্পন্ন হও-সেই 'ি*বাসবলে নিজের পায়ে নিজে 
দাঁড়াও ও বীর্যবান হও। এটাই আমাদের এখন দরকার। ২ 

যাঁদ কোন ব্যান্ত দিনরাত নিজেকে দঈন দুঃখী হান ভাবে, সে হাঈীনই হয়ে 
যায়। তুমি যাঁদ বল-_“আমার মধ্যেও শান্ত আছে', তোমার ভিতর শান্ত জাগবে; 
আর যাঁদ তুমি বল-'আঁম ছু নই', ভাব যে, তুম কিছুই নও, দিনরাত 
ঘাঁদ ভাবতে থাক যে তুমি কিছুই নও, তবে তুমিও “কছু না" হয়ে যাবে। 
.,আমরা সেই সর্বশান্তমানের সন্তান, আমরা সেই অনন্ত ব্রহ্মাগনর স্ফ্যালঙ্গ। 
আমরা ণকছু না' কিরূপে হতে পারি ? আমরা সব করতে প্রস্তুত, সব করতে 
পার, আমাদেরকে সব করতেই হবে। ২ 


চাই আত্মাবশবাস ১০১ 


যাঁদ জড়-জগতে বড় হতে চাও, তবে বাস কর- তুম বড়। আম 
সকল শান্ত ও বীর্যের ভান্ডারস্বরূপ, আর আমরা উভয়েই সেখান থেকে যত 
ইচ্ছা শান্ত সংগ্রহ করতে পাঁর। অতএব নিজের উপর 'ীব*বাস কর। ২ 


জাতীয় ংহতি 
কেন সংহাতি চাই 


আমার মনে অথর্ববেদ-সংহিতার সেই অপূর্ব শ্লোক ভেসে উঠছে-_'সং 
গচ্ছধবং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতামৃ/দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা 
উপাসতে' তোমরা সকলে এক-অন্তঃকরণাঁবাঁশম্ট হও, কারণ প্রাচীনকালে 
দেবতারা একমনা হয়েই তাঁদের যক্রভাগ লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। 

দেবতারা একাঁচত্ত 'ছলেন বলেই মানুষের উপাসনার যোগ্য হয়েছেন। 
একচিত্ত হওয়াই সমাজগঠনের রহস্য। আর যতই তোমরা আর্ধ-দ্রাবিড়, ব্রাহ্মণ- 
অব্রাহ্মণ প্রভাতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বিবাদে ব্যস্ত থাকবে, ততই তোমরা ভাবষ্যং 
ভারত-গঠনের উপযোগন শান্তসংগ্রহ থেকে অনেক দূরে সরে যাবে । কারণ, এটা 
1বশেষভাবে লক্ষ্য কোরো যে, ভারতের ভাঁবষ্যং এরই উপর নির্ভর করছে। এই 
ইচ্ছাশীন্তগুলোর একন্ন সাম্মলন, এককেন্দ্রীকরণ--এ-ই হচ্ছে রহস্য। চীনাদের 
প্রত্যেকের মনের ভাব আলাদা আলাদা, আর মুষ্টিমেয় কয়েকটা জাপান 
একীঁচত্ত-এর ফল কি হয়েছে, তা তোমরা জান। জগতের ইতিহাসে চিরকালই 
এরকম হয়ে থাকে।... 

এইসব মত-বরোধের ইতি করতে হবে। ১ 


পঞ্জাবে হিন্দ; ও শিখদের মধ্যে গ্ৰামীজশ 


এই সেই কীরভীম_যা যতবার এই দেশ অসভ্য বাহঃশন্রুর বারা আক্রান্ত 


জাতশয্ সংহাতি ১০৩ 


হয়েছে, ততবারই বুক পেতে প্রথমে সেই আরুমণ সহ্য করেছে। এই সেই 
ভাম-এত দুঃখ-নির্যাতনেও যার গৌরব ও তেজ সম্পূর্ণভাবে নম্ট হয়ে 
যায়ান। 

এই ভারতবর্ষেই অপেক্ষাকৃত আধ্দানককালে দয়াল নানক তাঁর অপূর্ব 
বিশ্বপ্রেম প্রচার করেন। এখানেই সেই মহাত্মা তাঁর প্রশস্ত হৃদয়ের দ্বার খুলে, 
বাহ; প্রসারিত করে সমগ্র জগংকে-শুধু হিন্দুকে নয়, মুসলমানদের পর্যল্ত-. 
আলিঙ্গন করতে ছুটোছলেন। 

এই ভারতবর্ষেই আমাদের জাতির শেষ এবং মহামাহমান্বিত বীরদের 
অন্যতম গুরু গোবিন্দাসংহ জন্মগ্রহণ করেন-_াযানি ধর্মের জন্য নিজের এবং 
নিজের প্রাণাপ্রয় আত্মীয়দের পধন্তি রন্তপাত করোছলেন, এবং যাদের জন্য এই 
রন্তপাত করলেন, তারাই যখন তাঁকে পাঁরত্যাগ করল, তখন তান মর্মাহত 
সিংহের মতো দাক্ষণদেশে গিয়ে নিজ্নে বাস করতে থাকলেন। এবং নিজের 
দেশের প্রাতি বিন্দুমাত্র অভিশাপ-বাক্য উচ্চারণ না করে, বিন্দমান্র অসন্তোষের 
ভাব প্রকাশ না করে নিঃশব্দে মতধাম থেকে অপসৃত হলেন। 

হে পণ্চনদের সন্তানগণ....আম আপনাদের কাছে আচার্য হিসেবে 
উপাস্থত হইান-কারণ আপনাদের শেখানোর মতো জ্ঞান আমার খুব কমই 
আছে। আম এসোছ- দেশের পর্বাণ্ুল থেকে পশ্চিমাণ্চলের ভাইদের সঙ্গে 
সম্ভাষণ 'বানিময় করতে এবং পরস্পরের ভাব মিলিয়ে নতে। আম এখানে 
এসোছি-_ আমাদের মধ্যে কি 'বাভন্নতা আছে তা বের করার জন্য নয়; আম 
এসোৌছ আমাদের মলনভূমি কোথায় তারই সন্ধানে । 

কোন 'ভীত্ত অবলম্বন করলে আমরা চিরকাল সৌভ্রান্রসূত্রে আবদ্ধ থাকতে 
পার, কোন ভীত্তর উপর প্রাতছ্ঠিত হলে যে-বাণী অনন্তকাল ধরে আমাদের 
আশার কথা শুনিয়ে এসেছে, তা প্রবল থেকে প্রবলতর হতে পারে, আ বুঝবার 
চেম্টা করতে আম এখানে এসোছ। আম এখানে এসোঁছ-- আপনাদের কাছে 
[ছু গঠনমূলক প্রস্তাব করতে, ছু ভাঙবার পরামর্শ দিতে নয়। 
..সমালোচনার দিন চলে গেছে, আমরা এখন কিছু গড়বার জন্য অপেক্ষা 
করছি।... 

আপনাদের বলতে চাই যে, আঁম কোন দল বা বশেষ সম্প্রদায়ভুন্ত নই। 
আমার চোখে সব সম্প্রদায়ই মহান। আম সব সম্প্রদায়কেই ভালবাস। এবং 


১০৪ আমার ভাগ্নত অমর ভারত 


সারা জাঁবন ধরে 'বাভন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যা সত্য, যা উপাদেয়, তা-ই খুজে 
বের করবার চেস্টা করে আসছি... 

যাঁদ পারি-_আমাদের পরস্পরের 'মিলনভূমি আঁবজ্কার করতে চেম্টা করব। 
আর যাঁদ ঈশ্বরের কৃপায় তা সম্ভব হয়, তবে এঁ তত্ত্ব কাজে পাঁরণত করতে 
হবে।... 

এদেশে সম্প্রদায়ের অভাব নেই। এখনই যথেম্ট আছে, আর ভাবষ্যতেও 
অনেক হবে।...সম্প্রদায় থাকুক, কিন্তু সাম্প্রদায়কতা দূর হোক। 

সাম্প্রদায়কতার দ্বারা জগতের কোন উন্নাতি হবে না, কিন্তু সম্প্রদায় না 
থাকলে জগং চলতে পারে না। একদল লোক তো সব কাজ করতে পারে না। 
অসামপ্রায় শান্ত অল্প কয়েকটা লোকের দ্বারা কখনই পাঁরচালিত হতে পারে 
না। এই 'বষয়টা বুঝলেই আমরা বুঝব, কি প্রয়োজনে আমাদের ভেতর এই 
শ্রমাবভাগ অর্থাৎ এই সম্প্রদায়ের ভেদ আনবার্ধভাবে দেখা 'দিয়েছে। 

বাবধ আধ্যাত্মরক শান্তর সুপাঁরচালনার জন্য সম্প্রদায় থাকুক, কিন্তু 
আমাদের পরস্পরের বিবাদ করবার কি প্রয়োজন? আমাদের স:প্রাচীন শাস্ত্- 
গুল কি ঘোষণা করছে না যে, এই ভেদ আপাতপ্রতীয়মান, এই সমস্ত আপাত 
[বভিন্নতা সত্তেও সম্প্রদায়গ্ীলর মধ্যে মিলনের স্বর্ণসূত্র বিদ্যমান ?... 

কেউ যাঁদ সাম্প্রদায়ক ববাদ করতে উদ্যত হয়, তবে তাকে জিজ্ঞাস! 
করুনঃ তুম ?ি ঈশ্বর দর্শন করেছ ?...মাঁদ না করে থাক. তবে তাঁকে প্রচার 
করবার তোমার কি আঁধকার ?...সকলকেই 'িনজের নিজের সাধন-প্রণাল? 
অবলম্বন করে প্রত্যক্ষানূভতির দিকে অগ্রসর হতে দন, সকলেই নিজের নিজের 
হদয়ে সেই সত্য দর্শন করতে চেষ্টা করুক। আর যখনই তারা সেই অপার 
অনাবৃত সত্য দর্শন করবে, তখনই তারা সেই অপূর্ব আনন্দের আস্বাদ 
পাবে__...তখন সেই হদয় থেকে প্রেমের বাণীই শুধু উৎসারত হয়ে চলবে, 
কারণ 'যাঁন সাক্ষাৎ প্রেমস্বরপ-তান তখন সেই হৃদয়ে আঁধাষ্ঠত। তখন-_ 
কেবল তখনই সমস্ত সাম্প্রদায়ক 'ববাদ অন্তাহ্ত হবে। ২ 


[হন্দ-সসলমান সম্পর্কের প্রশ্নে 


বেদান্তের আধ্যাত্মক উদারতা মুসলমান-ধর্মের উপর বিশেষ প্রভাব বস্তার 
করেছিল। ভারতের মুসলমান-্ধর্ম অন্যান্য দেশের মুসলমান-ধর্ম থেকে 


জাতীয় সংহাতি ১০৫ 


সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। অপর দেশ থেকে মুসলমানেরা এসে যখন তাদের 
ভারতীয় সমধর্মীদের বলে-_ তোমরা কেন বিধর্মীদের সঙ্গে মিলেমিশে আছ-- 
তখনই কেবল এখানকার আঁশাক্ষিত গোঁড়া মুসলমানেরা উত্তৌঁজভ হয়ে দাঙ্গা- 
হাঙ্গামা করে থাকে। 

অদ্বৈতবাদকে বেদান্ত বা অন্য যে-কোন নামে চাহৃত করি না কেন, আসল 
কথা এই যে, তা ধর্মের ও চন্তার শেষ কথা এবং কেবল অদ্বৈতভূমি থেকেই 
মানুষ সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়কে প্রীতির চোখে দেখতে পারে। আমার বশবাস, 
অদ্বৈতবাদই ভাঁবষ্যতের আলোকপ্রাপ্ত মানব সমাজের ধর্ম। 'হন্দুরা অন্যান 
জাতির চেয়ে আগে এ তত্বে পেশছনোর গৌরব পেতে পারে, কারণ তারা হিব্র 
বা আরবজাতিগুলোর চেয়ে প্রাচীনতর কিন্তু কর্মপাঁরণত বেদান্ত- যা সমস্ত 
মানবজাতিকে নিজের আত্মা বলে দেখে-তা 'হন্দুদের মধ্যে কখনই বাস্তবে 
পুষ্টিলাভ করেনি। 

অন্যাদকে আমার আঁভজ্ঞতা এই-যাঁদ কোন ধর্মের মানুষ এই সাম্যকে 
যথেন্ট পারমাণে গিজেদের দৈনান্দিন জীবনে এনে থাকতে পারে-তা একমাত্র 
ইসলামধর্মাবলম্বীরাই পেরেছে । আবার, এই আচরণের যে নগন্ড় অর্থ, এবং 
এর ভিত্তিমূলে যেসব তত্ব আছে. সে-সম্বন্ধে হিন্দুদের ধারণা প'রহ্কার__ 
ইসলামপল্থীরা সে-ীবষয়ে সাধাবণত সচেতন নন। 

এইজন্য আমার দৃঢ় ধারণা_ বেদান্ত মত যত সক্ষযর ও বিস্ময়কর হোক না 
কেন, কর্মপাঁরণত ইসলাম-ধর্মের সাহায্য ছাড়া তা বশাল জনসমাঘ্টর কাছে 
সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়ে দাঁড়াবে। আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানে নয়ে যেতে 
চাই_যেখানে বেদও নেই, বাইবেলও নেই, কোরানও নেই_অথচ সে-কাজ করতে 
হবে বেদ, বাইবেল ও কোরানকে সমান্বিত করেই। মানবজাতিকে এইকথাই 
শেখাতে হবে যে, প্রচীলত ধর্মগুলো সেই অভেদর্পী নিত্যধর্মেরই অংশ। এই 
[শক্ষা পেলেই মানুষ নিজের প্রকীতি অনুযায়শ নজের ধর্ম বেছে নেবে। 

আমাদের নিজের মাতৃভূমির পক্ষে-হিন্দুধর্ম ও ইসলামধর্ম-এই দুই 
মহান মতের সমন্বয় বৈদাল্তিক মাঁস্তচ্ক এবং ইসলামীয় দেহ_ একমাত্র আশা । 

আম মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছি_এই বিবাদ-বিশৃঙ্খলা দূর করে ভাবষ্যং 
পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মাঁ্তম্ক ও ইসলামীয় দেহ নিয়ে মহা মাহমায় 
অপরাজেয় শীন্ততে জেগে উঠছে ।5 


১০৬ আমার ভারত অমর ভারত 
ভারতবর্ষের বাঁহ্যক রূপের 'বাভন্নতা এবং সংহাঁত প্রাতষ্ঠার উপা্প 


সাত্যই ভারতবর্ষ এক নূতাত্বক সংগ্রহশালা । হয়তো সম্প্রীত-আবন্কৃত 
সুমাত্রার অর্ধ বানরের কঙ্কালটাও এখানে পাওয়া যাবে। ডোলমেনদেরও অভাব 
নেই। চকমাঁক-পাথরের অস্ত্রশস্ত্র যে-কোন জায়গায় খংড়লেই মিলবে। হুদবাসী 
বা নদীতীরবাসণরা নিশ্চয়ই কোন সময় এখানে প্রচুর সংখ্যায় বিদ্যমান ছিলেন। 
গৃহাবাসী এবং পর্রসঞ্জাকারী, তৎসহ বনবাসী আঁদম মুগয়াজীবাদের 
এখনও নানা অণ্চলে দেখা যাবে। তাছাড়া নোগ্রটো-কোলারায়, দ্রাবড় এবং 
আর্য প্রভীতি এীতহাঁসক যুগের নৃতআত্বক বৌচতও উপাস্থত। এদের সঙ্গে 
মাঝে মাঝে তাতার, মঙ্গোলবংশীয়গণ এবং ভাষাতাঁত্বকদের তথাকাঁথত নান৷ 
আর্ শাখা-প্রশাখা মালত। পারাঁসক, গ্রীক, ইয়ূংচি, হূন, চীন, সীথিয়ান_ 
অসংখ্য জাতি মালত 'মাশ্রত। ইহুদী, আরব, মঙ্গোলীয় থেকে আরম্ভ করে 
সক্যান্ডিনেভীয় জলদস্যু ও জার্মান বনচারা দস্যুদল অবাঁধ, যারা এখনও একাত্ম 
হয়ে যায়নি- এইসব 'বাভন্ন জাঁতর তরঞ্গাঁয়ত বপুল মানবসমহদ্র_যদ্ধ্যমান, 
স্পন্দমান, চেতনায়মান, নিরন্তর পাঁরবর্তনশীল--উধের্ব উতক্ষপ্ত হয়ে নন্দ 
ছাঁড়য়ে পড়ে ক্ষুদ্ূতর জাতিগুদকে আত্মসাৎ করে আবার শান্ত হচ্ছে। 
ভারতবর্ষের এই হল ইতিহাস। « 

জাতির অবান্তর বিভাগ, ধর্ম, ভাষা, শাসনপ্রণালী_এই সমস্ত নিয়েই একটা 
জাতি গঠিত । যাঁদ একটা একটা করে জাতি নিয়ে আলোচনা করা যায়, তবে 
দেখা যাবে, অন্যান্য জাত যেসব উপাদানে তৈরী সেগুলো সংখ্যায় ভারতীয় 
জাতির চেয়ে অল্প। আর্য দ্রাবিড়, তাতার, তুর্ক, মোগল, ইউরোপায়_ পাঁথবীর 
সব জাতির রন্ত যেন এদেশে আছে। এখানে নানা ভাষার অপূর্ব সমাবেশ আর 
আচার-ব্যবহারে দুটি ভারতীয় শাখাজাতর যে প্রভেদ_ ইউরোপা য় ও প্রাচ্য 
জাতির মধ্যেও তত প্রভেদ নেই। 

কেবল আমাদের জাতির পানর এ্রাতহ্া-আমাদের ধর্মই আমাদের 
সাম্সলনভূমি, এ ভীত্তিতেই আমাদের জাতীয় জীবন গঠন করতে হবে। ইউরোপে 
ররর জানাজা রাডার দাা। এঁশয়ায় কিন্তু ধমই এ এঁক্যের মূল। 
অতএব ভাবী ভারত-গঠনে ধর্মের এঁক্যসাধন আিবার্ধ ভাবে প্রয়োজন। * 

এঁশিয়ায়_িশেষত ভারতবর্ষে জাতি, ভাষা, সমাজ-বিষয়ক সমস্ত বাধা 


জাতীয় সংহাতি ১০৫ 


ধারণা-আধ্যাত্িক আদর্শের থেকে বড় আদর্শ আর কিছু নেই; এঁটই 
ভারতীয় জীবনের মৃূলমন্ত, আর এও জাঁন_ আমরা স্বজ্পতম বাধার পথেই 
কাজ করতে পাঁর। 

ধম যে সর্বোচ্চ আদর্শ_এ তো সাঁত্যই। 'কন্তু আম এখানে সেকথা 
বলছি না। আমি বলছিঃ ভারতবর্ষে কাজ করবার পক্ষে ধর্মই একমান্র 
উপায় ।...ভারতীয় 'বাভন্ন ধর্মের সমন্বয়-সাধনই ভাঁবষ্যং ভারতগঠনের প্রথম 
কর্মসূচী... । 

জাতীয় কল্যাণের জন্য চিরকালই-অতীতকালে যেমন, বর্তমানকালেও 
তেমান- প্রথমেই আমাদেরকে খুজে বের করতে হবে আমাদের জাতির সমগ্র 
আধ্যাত্বক শান্তুটি। ভারতের 'বাক্ষপ্ত আধ্যাত্মক শান্তগ্ীলকে একত্র করাই 
ভারতের জাতীয় একত্বসাধনের একমান্র উপায়। ভারতবর্ষে একাঁট অখণ্ড 
জাত গড়ে উঠবে তাদেরই সমবায়ে যাদের হদয়তন্ত্ী একই আধ্যাত্মরক সুরে 
বাঁধা ।" 

খযীম্টানকে হিন্দ বা বৌদ্ধ হতে হবে না; অথবা হন্দ ও বৌদ্ধকে 
খতীম্টান হতে হবে না; 'কন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের সারভাগগুলো 
গ্রহণ করে পাম্টলাভ করবে এবং নিজের বিশেষত্ব বজায় রেখে নিজের প্রকৃতি 
অনুসারে বেড়ে উঠবে। * 

সম্প্রদায় থাকুক. কিন্তু সাম্প্রদায়কতা দূর হোক। ১, 

আমাদের 'বাভন্ন সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তগুলো যতই 'বাভন্ন হোক. তাদের 
যতই বিভিন্ন দাঁব থাকুক, কতগাঁল (সিদ্ধান্ত এমন আছে-যেগুলি সম্বন্ধে 
সকল সম্প্রদাযই একমত ।...এ&গুলো স্বীকার করবার পর আমাদের ধর্ম সব 
সম্প্রদায় ও সব বান্তকে 'বাভল্ল ভাব পোষণ করবার, ইচ্ছামতো 'চন্তা ও কাজ 
করবার পর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে থাকে। আমরা সবাই তা জান, অন্তত আমাদের 
মধ্যে যাঁরা একটু চিন্তাশীল, তাঁরাই এঁট জানেন। আমরা চাই- আমাদের 
ধর্মের এই জাবনপ্রদ সাধারণ তত্তগীল সকলের কাছে, এই দেশের আবালবদ্ধ- 
বাঁনতা সকলের কাছে প্রচারত হোক, সকলেই সেগুঁল জানুক. বুঝুক আর 
[াজেদের জীবনে পাঁরণত করবার চেস্টা করুক। সূতরাং এই আমাদের 
প্রথম কর্তব্য । ১১ 


৯০৮ আমার ভারত অমর ভারত 


যেসব বিষয়ে আমরা সকলেই একমত. সেগুলো প্রচার করা হোক; যেসব 
বিষয়ে মতভেদ আছে সেগুলো আপনা-আপানই দূর হয়ে যাবে ।...কোন ঘরে 
যাঁদ বহু শতাব্দীর অন্ধকার থাকে, এবং যাঁদ আমরা সেই ঘরে গিয়ে ক্রমাগত 
চিৎকার করে বলতে থাকি. উঃ দি অন্ধকার! দি অন্ধকার !__তবে কি অন্ধকার 
দূর হয়ে যাবে 2? আলো নিয়ে এস. অন্ধকার চিরকালের জন্য চলে যাবে । ৯২ 


আনার দিশারি ধারা 
দ;-রকম শাস্ত্র : শ্রাত এবং স্মৃতি 


আমাদের শাস্দে দ-ধরনের সত্যের কথা আছে। প্রথমটা সনাতন সত্য; 
আর একটি সত্য অতটা প্রামাণক না হলেও বিশেষ বিশেষ দেশ-কাল-পান্র 
অনুযায়ী প্রযোজ্য। সনাতন সত্য-_-অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ এবং 
এদের সম্পর্ক ইত্যাঁদ বিষয়গুলি শ্রুতি বা বেদে লিপবদ্ধ আছে। 'দবতশয় 
শ্রেণীর সত্য যে-শাস্কগুলোতে পাওয়া যায় তাকে স্মৃতি বলে-যেমন মনু, 
যাজ্ৰবক্য প্রভীতর সংাহতা, এবং পুরাণ, তন্ত্র প্রভতি। এগুলির প্রামাণ্য 
শ্রাতর অধীন, কারণ স্মৃতি যাঁদ শ্রাতির বিরোধী হয়. তবে শ্রাতিকেই সেক্ষেত্রে 
মানতে হবে; এই হল শাস্বের বধান। বেদ বা শ্রাতিতে মান্ষের নিয়াতি এবং 
জীবনলক্ষ্য সম্বন্ধে মূল সত্যগ্ীল সব বর্ণনা করা আছে; কেবল খরাটনাট 
ব্যাপারগুঁলর বর্ণনা স্মৃতি ও পুরাণে আছে। সাধারণভাবে উপদেশ দিতে 
শ্রাতই যথেন্ট। ধর্মজীবন-যাপনের জন্য এর বেশী আর কিছ বলবার নেই. 
জানবারও নেই । এ-বিষয়ে যা প্রয়োজন সবই শ্রতিতে আছে: জীবাত্মার সাদ্ধ- 
লাভের জন্য যেসব উপদেশের প্রয়োজন শ্রুতিতে সেগ্ীল সবই আছে। কেবল 
বাভনন যুগের পারপ্রোক্ষতে বিশেষ অবস্থার বিধান শ্রাততে নেই। স্মাত 
এই কাজটা করেছে_ বিভিন্ন সময়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা স্মৃতি দিয়ে গেছে। 
শ্রুতির আর একটা গবশৈষত্ব আছে। শ্রুতির সত্যগুলির পেছনে অনেক খাঁষ 
রয়েছেন--তাঁদের আঁধকাংশই পুরুষ. কয়েকজন নারীও আছেন। তাঁদের ব্যান্ত- 
গত জশবন সম্বন্ধে- যেমন, তাঁদের জন্মের সন তঁরখ সম্বন্ধে আমরা খুব 
সামানই জানতে পাঁর। কিল্তু তাঁদের সর্বোৎকৃষ্ট চিন্তা তাঁদের শ্রেষ্ঠ 
আশবছ্কার বললেই ভাল হয়-তা আমাদের পাবিত্র ধর্মসাহিত্য বেদে সংরক্ষিত 
আছে। স্মাততে কিন্তু মহাপুরুষদের জীবনী এবং কার্যকলাপই বিশেষভাবে 
দেখতে পাওয়া যায়। ইত্গিতমান্রই গোটা জগংকে নাড়া দতে পারেন, এমন 
অচ্ভুত পরাক্রমশালী মহাপুরুষদের পাঁরচয় আমরা পরাণ বা স্মৃতিতেই 


৯১০ আমার ভারত অমর ভারত 


সর্বপ্রথম পেয়ে থাঁক। তাঁদের চাঁরন্র এত উন্নত যে তাঁদের উপদেশগ্যালও 
কখনও কখনও তার কাছে সামান্য বলে মনে হয়। ...কিন্তু শ্রুতি বা বেদই 
আমাদের ধর্মের মূল তাতে ব্যন্তি-ঈশবরের ধারণা নেই । ব্যান্ত-ঈশবরের ধারণা, 
অবতার, আচার্য বা মহাপ7রষদের বিষয় আমরা পাই স্মৃতি ও পুরাণে। ১ 


ধাঁষ কারা 


খাঁ বলি। খাঁষদের বলা হয় মন্তদ্রষ্টা। তাঁরা যেন এক একাঁট চিন্তাকে দর্শন 
করেছেন। কিন্তু এরকম কখনও নয় যে, এঁ চিন্তাগ্ীল তাঁদের নিক্তস্ব সৃ্টি। 
যখনই আমরা দেখব, বেদের অমুক অংশাঁট অমুক খাঁষর কাছ থেকে এসেছে, 
তখন যেন আমরা ভুল করে ভেবে না বাঁস যে, এ খাঁষই এ অংশাঁট নিজের মন 
থেকে লিখেছেন বা সৃন্ট করেছেন। এ চিন্তা জগতে অনাঁদকাল থেকেই 
ছিল। খাঁষ সেটিকে দর্শন করেছেন, আঁব্কার করেছেন মান্র। খাষরা 
আধ্যাত্মিক সত্যের আঁবচ্কর্তা। ২ 

খাঁষ কারা 2 ...তাঁনই খাঁষ, যান ধমকে প্রত্যক্ষ উপলাত্ধ করেছেন, যাঁর 
কাছে ধর্ম কেবল পধাথগত বিদ্যা, বাগ্‌বিতন্ডা বা তকর্যান্ত নয়_সাক্ষাং 
উপলব্ধি; অতীন্দ্র় সত্যের ঠিক যেন মুখোমুখ সাক্ষাংকার। ...উপাঁনষদদ 
বলা হয়েছেঃ এ"রা সাধারণ মানুষ নন, মল্তদ্র্টা । ...এই হল খাষত্ব। ৎ 

চেতনা পণ্েন্দ্রিয়ের দবারা সীমাবদ্ধ। আধ্যাত্মিক জগতের সত্য লাভ করতে 
হলে মানুষকে হীন্দ্রয়ের বাইরে যেতেই হবে। আর এখনও এমন সব মানুষ 
আছেন. যাঁরা পণ্টোন্দ্য়ের বাইরে যেতে পারেন। এ+দেরকেই খাঁষ বলা হয়। 
তাঁরা খাঁষ- কারণ, তাঁরা আধ্যাঁত্বক সত্যকে প্রত্যক্ষ করেন, যেন মুখোমুখ 
সাক্ষাং করেন। সৃতরাং আমার সামনের এই টোবলকে যেমন আম প্রত্যক্ষ 
প্রমাণের দ্বারা জানতে পার, বেদের সত্যগুলির প্রমাণও তেমান প্রত্যক্ষভাবে 
পাওয়া সম্ভব। টোবলাঁটকে আমরা হীন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপলব্ধি কার, তর 
আধ্যাত্মক সতাগৃলিকেও আমরা সংস্পম্ট উপলাহব্ধ কর ইীন্দ্রিয়াতীত আঁত- 
চেতন অবস্থায় । এই খাঁষত্ব লাভ দেশ-কাল-জাত বা ম্্ী-পূরূষ ভেদের উপর 


আলোর দিশার যাঁরা ১১১ 


নিভর করে না। বাংস্যায়ন খাঁষ নির্ভীক চিত্তে ঘোষণা করেছেন : এই খাষত্ব 
ধাঁষর বংশধরদের, আর্য-অনার্য এমনাঁক ম্লেচ্ছদেরও সাধারণ সম্পাত্ত। 

বেদের খাষত্ব বলতে এটাই বুঝায় । আমাদেরকে ভারতীয় ধর্মের এই আদর্শ 
সর্বদা মনে রাখতে হবে। আর আম ইচ্ছা পোষণ কার যে, জগতের অন্যান্য 
জাঁতও এই আদর্শাঁট স্মরণ রাখবেন, তাহলেই ধর্মে ধর্মে িবাদ-ীবসংবাদ কমে 
যাবে। শাস্তপাঠ করলেই ধর্ম হয় না; বা মত-মতান্তর ও বচন দ্বারা, এমনাঁক 
যান্ততর্কবিচার দ্বারাও ধর্মলাভ হয় না। ধর্ম হচ্ছে 'হওয়ার চেম্টা করা' এবং 
'হয়ে যাওয়া'। (অর্থাৎ আধ্যাত্মক সত্যে পেছনোর চেষ্টা এবং পাঁরণাতিতে সত্য- 
স্বরুপ হয়ে যাওয়া ।) ...মতাঁদন না তোমরা প্রত্যেকেই আধ্যাঁত্মক সত্যের প্রত্যক্ষ 
উপলব্ধি করে খাঁষ হয়ে উঠছ, ততাঁদন তোমাদের ধর্মজীবন আরম্ভই হয়ন 
বুঝতে হবে।”? 

কোন সেনাপাঁত বা রাজা কখনও আমাদের সমাজের নেতা ছিলেন না. 
ধাঁষরাই চিরকাল আমাদের সমাজের নেতা । ...আর এই খাষত্বলাভ কোন দেশ- 
কাল-জাতি বা সম্প্রদায়ের একচেটিয়া নয়। বাংস্যায়ন খাঁষ বলেছেন_ সত্যের 
সাক্ষাংকার করতে হবে ।' আমাদের সকলকেই খাঁষ হতে হবে । আমাদের অগাধ 
আগ্জাবশবাস-সম্পন্ন হতে হবে। আমরাই সমগ্র জগতে শীন্তুসণ্টার করব: কারণ 
সব শান্তই আমাদের ভিতরে । আমাদেরকে ধর্ম প্রত্যক্ষ করতে হবে, উপলাব্ধ 
করতে হবে। তবেই ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে যাবে। 
তখনই খাষত্বের উজ্জ্বল জ্যোতিতে পূর্ণ হয়ে আমরা প্রত্যেকেই মহাপদ্রুষত্ব 
লাভ করব। তখনই আমাদের মুখ থেকে যে-বাণী 'নাগত হবে, তা অব্যর্থ, 
অমোঘ ও শান্তসম্পন্ন হবে।" 


শ্রতি এবং ধর্মাচার্যগণ 


আমাদের ধর্ম ছাড়া জগতের আর প্রত্যেকাঁট ধর্মই একজন বা কয়েকজন 
ধর্মপ্রবর্তকের জীবনের উপর নির্ভরশীল । খনীষ্টধর্ম যীশ্খত্রীম্টের, মুসলমান- 
ধর্ম মহম্মদের, বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধের, জৈনধর্ম জিনদের এবং অন্যান্য ধর্ম 
অন্যান্য ব্যান্তদের জীবনের উপর প্রীতাঁন্ঠত। এর ফলে স্বভাবতই এঁসব মহা- 
পর্ষদের এ্রীতহাঁসক প্রামাঁণকতা নিয়ে এ ধর্মগন্ীলতে যথেষ্ট ঝগড়া-বিবাদ 


৯১৪২ আমার ভারত অমর ভারত 


রয়েছে। এইসব প্রাচীন মহাপূরুষরা অতাতকালে সাঁত্যই ছিলেন কিনা 
এ-সম্বন্ধে এতিহাঁসক সমর্থন কখনও যদ দুর্বল প্রমাণিত হয়, তাহলেই 
এসব ধর্মের সৌধ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। আমরা এই বিপদ এড়াতে পেরোছি 
_কারণ, আমাদের ধর্ম প্রাতীষ্ঠিত ব্যান্তীবশেষের উপরে নয়, তত্বের উপরে। 
কোন মহাপুরুষ, এমনকি কোন অবতার বলে গেছেন বলেই যে আমরা ধর্ম 
মেনে চলি, তা নয়। বেদের প্রামাণিকতা কৃষ্ণের অপেক্ষা রাখে না; কিন্তু বেদ- 
অনুসারী বলেই কৃষ্ণ-বাণীর প্রামাণ্য । কৃষ্ণের মাহাত্য এই যে. বেদের যত 
প্রচারক হয়েছেন. তাঁদের মধ্যে তানি শ্রেম্ঠ। অন্যান্য অবতার ও মহাপুরষদের 
সম্বন্ধেও একই কথা । ১ 

আমরা প্রথমেই ধরে নিই যে, মানুষের পূর্ণতা এবং মধান্তলাভের জন্য যা- 
[িছ প্রয়োজন সবই বেদে আছে। এর বাইরে নতুন আর কিছ: পাওয়া সম্ভব 
নয়। সমস্ত জ্ঞানের পারণাঁত একত্ব-উপলাব্ধতে। সেই একত্ব-উপলাব্ধির কথা বেদে 
বার্ণত আছে এবং সেই উপলাব্ধকে আতিক্রম করে যাওয়া অসম্ভব। যখনই 
'তত্তুমাস' মৃহাবাক্য (তৎ-ত্বম-আস- তুমিই সেই পরম সত্য) আঁবচ্কৃত হয়েছে, 
তখনই সমস্ত আধ্যাত্মক জ্ঞান পাঁরপূর্ণতা লাভ করেছে: এবং সেই জ্ঞানই 
বিধৃত রয়েছে বেদে। তাহলে বাক থাকল কিঃ বাঁক থাকল শুধ্াবাঁভন্ন 
যুগে স্থান, কাল, পরিাস্থাতি এবং পাঁরবেশের পার্থক্যের সঙ্গে খাপখাইরে 
মানুষকে সেই সনাতন আধ্যাত্রক উপলব্ধির পথে পাঁরচালিত করা। মানুষকে 
সেই সংপ্রাচন পথ ধরেই এগয়ে নিয়ে যেতে হবে; এবং সেই উদ্দেশ্যেই 
আবর্ভত হয়ে থাকেন এইসব ধর্মাচার্য এবং মহাপুরুষরা। এই ব্যাপারাঁট 
গশতায় শ্রীকৃফের এই প্রাসদ্ধ উীন্তটির মাধ্যমে যেমন পাঁরগকারভাবে বান্ত হয়েছে 
আর কোথাও সেরকম হয়াঁন£ 

যদা যদা 'হ ধর্মস্য গ্লানিরভবাত ভারত। 
অভ্যঙথানমধর্মস্য তদাত্মানং সজাম্যহম্‌ ॥ 

_ যখনই ধর্মের গ্লানি হয়, অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই সং লোকের রক্ষার 
জন্য আগর অবতপর্ণ হই; সমস্ত দুর্নীতির বিনাশের জন্য সময়ে সময়ে আমি 
আঁবর্ভীত হই. ইত্যাঁদ। এই হল ভারতীয় ধারণা ।* 

আমাদের ঈশ্বর যেমন নির্গণ অথচ সগ্‌ণ, আমাদের ধর্মও অন্দরূপ। 
আমাদের ধর্ম কোন ব্যান্তীবশেষের উপর নির্ভর না করলেও এতে অনন্ত 


আলোর দশারি যাঁরা ১১৩ 


অবতার ও অসংখ্য মহাপুরুষের স্থান হতে পারে । আমাদের ধর্মে যত 
অবতার, মহাপুরুষ বা খাঁষ আছেন, আর কোন্‌ ধর্মে এত আছেন 2 শুধু তাই 
নয়, আমাদের ধর্ম বলে বর্তমানে ও ভাবষ্যতে আরও অনেক অবতার-মহা- 
পুরুষের অভ্যুদয় হবে। ভাগবতে আছে-_অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ। সুতরাং 
এই ধর্মে নতুন নতুন ধর্মপ্রবর্তক, অবতার ইত্যাঁদকে গ্রহণ করতে কোন বাধা 
নেই। " 

আমাদের খাঁষরা আত প্রাচীনকাল থেকেই উপলাব্ধ করোছিলেন যে. 
জগতের অধিকাংশ লোকই কোন-না-কোন ব্যান্তর উপর নির্ভর না করে থাকতে 
পারে না। সাধারণ মানুষের কোন-না-কোন আকারে একটি ব্যন্তভাবাপন্ন 
ঈশ্বর চাই-ই। যে বুদ্ধদেব ব্যন্তি-ঈক্বরের বরুদ্ধে প্রচার করে গেলেন, তাঁর 
দেহত্যাগের পর পণ্চাশ বছর যেতে না যেতেই তাঁর 'শষ্যরা তাঁকেই ঈশ্বর" করে 
বলল । ব্যান্ত-ঈশবরের প্রয়োজন আছে। 

আমরা জানি, কাল্পাঁনক ঈশ্বরের চেয়ে...মহত্তর জীবন্ত ঈশ্বরেরা মাঝে 
মাঝে আমাদের মধ্যেই নেমে এসে আমাদের সঙ্গে বাস করেন, আমাদের মধ্যে 
ঘুরে-ফিরে বেড়ান। যে-কোন কাল্পানিক ঈশবরের চেয়ে কল্পনা দ্বারা আমরা 
ঈশবরের সম্বন্ধে যত উষ্চু ধারণা করতে পারি তার চেয়েও-_তাঁরা অনেক বেশী 
পৃজনীয়। ঈশবর সম্বন্ধে আমরা যতটা ধারণা করতে পার. তার চেয়েও শ্রীকৃষ্ণ 
অনেক বড়। আমরা আমাদের মনে যতদুর উ্চু আদর্শের চিন্তা করতে পার, 
বুদ্ধ তার চেয়েও অনেক উচু আদর্শ-উপ্চু এবং জীবন্ত আদর্শ । সেইজন্যই 
সর্বপ্রকার কাল্পানক দেবতাকেও আঁতিক্লম করে চিরকাল তাঁরা মানুষের পুজো 
পেয়ে আসছেন। আমাদের খাঁষরা তা জানতেন, সেইজন্যই তাঁরা সকল ভারত- 
বাসীর জনা এই মহাপুরুষ-উপাসনার_ এই অবতার-পুজার পথ খুলে দিয়ে 
গেছেন। শুধু তাই নয়, যানি আমাদের শ্রেম্ঠ অবতার, তান আরও এক ধাপ 
এাগয়ে গিয়ে বলেছেন £ 

যদ্‌ যদ বিভতিমৎ সত্ব শ্রীমদীজতিমেব বা। 
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশসম্ভবম্‌ ॥ 

_যে মানুষের মধ্যে অদ্ভুত আধ্যাত্মক শান্তর প্রকাশ হয়, জেনো সৈখানে 
আম আছ; আমার মধ্যে থেকেই সেই আধ্যাঁত্বক প্রকাশ সম্ভব হচ্ছে। 
এর ফলে "হিন্দুদের পক্ষে সব দেশের সব অবতার উপাসনা করবার দ্বার খুলে 


৮ 


১১৪ আমার ভারত অমর ভারত 


দেওয়া হয়েছে। 'হন্দু যে-কোন দেশের যে-কোন সাধু-মহাত্বার পুজো করতে 
পারে।* 

যেকোন অবতারকেই তোমার জীবনের আদর্শ এবং বিশেষ উপাস্য 
হিসেবে গ্রহণ করতে পার; এমনাঁক, তাঁকে সব অবতারের মধ্যে শ্রেম্ঠও মনে 
করতে পার, তাতে কোন ক্ষাতি নেই। কিন্তু শাশ্বত সত্যগূঁলই যেন তোমার 
ধর্মসাধনার অবলম্বন হয়।...যে-কোন অবতারই হোন না কেন. বেদের সনাতন 
তত্বগুলির জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ বলেই 'তাঁন আমাদের উপাস্য । ৯ 


মহান আচার্যব্ন্দ 


তাঁট জাতির আধ্যাত্মক জীবনেই পর পর উত্থান ও পতন এসে থাকে। 
জাঁতর পতন হয়, মনে হয় সবাঁকছুই যেন ভেঙেচুরে নণ্ট হয়ে গেল। কিন্তু 
আবার সেই জাতি শীন্তু সংগ্রহ করে, আবার তার উত্থান হয়। জাতির জীবনে 
নবজাগরণের মহাতরঙ্গ আসে; আর সেই তরত্গের শীর্ধদেশে সবসময়ই 'বরাজ 
করেন একজন জ্যোতর্ময় মহাপুরুষ, ঈশ্বরের একজন বার্তাবহ। একাঁদকে 
তাঁর শান্ততেই সেই তরঙ্গের, সেই জাঁতর অভ্যু্থান, অন্যাদকে আবার যেসব 
শান্ত থেকে এ তরঙ্গের উদ্ভব, তানি সেগুলোর ফলস্বরূপ ।...সেই মহাপুরুষ 
তাঁর প্রবল শান্ত সমাজের উপর প্রয়োগ করেন,...এ'রাই জগতের মহান 'িন্তা- 
নায়ক, প্রোরতপুরুষ, মহাজীবনের বার্তাবহ- ঈশ্বরের অবতার । ১৯ 


রামচন্দ্র ও লগশতা 


রামচন্দ্র হলেন প্রাচীন বীরযুগের আদর্শ, সত্যপরায়ণতার প্রাতমৃর্তি 
নৌতিকতার সাকার বিগ্রহ । আদর্শ পুত্র, আদর্শ স্বামী, আদর্শ পিতা, সর্বোপার 
আদর্শ নৃপাঁতি। মহার্ষ বাল্মশীক এইর্‌পেই রামচন্দ্রের চারন্র অঙ্কন করে 
আমাদের সামনে উপাস্থত করেছেন।... 

আর সাঁতার কথা 'ি বলব! তোমরা জগতের সমস্ত প্রাচীন সাহত্য পড়ে 
শেষ করতে পার, জগতের ভাবী সাহত্যগাীলও পড়ে শেষ করতে পার, 'কল্তু 
তোমাদের নিঃসংশয়ে বলতে পার, আর একটা সশতার চারত্র বের করতে 


আলোর 'দশারি যাঁরা ১১৫ 


পারবে না। সাঁতাচরিন্র অসাধারণ। এ চারন্্ন একবারই "চিন্তিত হয়েছে। আর 
কখনও হয়নি, হবেও না। রাম হয়তো কয়েকাঁট হয়েছেন, কিন্তু সণতা আর 
হয়নি। ভারতীয় নারীদের যেমন হওয়া উচিত, সীতা তার আদর্শ। নারী- 
চারত্রের যত রকম ভারতীয় আদর্শ আছে সবই এক সাঁতাচারন্র থেকে উদ্ভূত । ৯২ 

রাম ছিলেন বৃদ্ধ নৃপাঁতর জীবনস্বর্প; কিন্তু ?তাঁন রাজা, সুতরাং 
তাঁকে অঙ্গীকার পালন করতেই হয়েছিল । ৯ 

সীতা সতীত্বের প্রাতমার্ত; স্বীয় পাত ব্যতীত অপর কোন পুরুষের 
অঙ্গ 'তাঁন কখনও স্পর্শ করেনান। 

রাম বলেছিলেন, 'পবিভ্রঃ সীতা পাঁবন্রতা স্বয়ং 1... 

রাম দেহ বসন করে পরলোকে সীতার সঙ্গে মিলত হয়েছিলেন। 

সীতা পাবন্র, বিশুদ্ধ এবং সাহফ্তার চূড়ান্ত। ভারতবর্ষে যা-কিছ: 
কল্যাণকর, বিশুদ্ধ ও পাঁবন্, সীতা বলতে তা-ই বুঝায়; নারীর মধ্যে নারীত্ব 
বলতে যা বুঝার-সাীতা তা-ই। সীতা ধৈর্যশীলা, সাহু, চির-বি*বস্তা, 
[চির-বিশুদ্ধা পত্নী । তাঁর সমস্ত দুঃখের মধ্যে রামের বিরুদ্ধে তান একটাও 
কক্শ বাক্য উচ্চারণ করেনান। সীতা কখনও আঘাতের পাঁরবর্তে আঘাত 
করেনান। 'সবতা ভব' সীতা হও । ৯৪ 


শ্রীকষঃ 


শ্রীকষ একাধারে অপূর্ব সন্ন্যাসী ও অদ্ভুত গৃহী ছিলেন। তাঁর মধ্যে 
ণবস্ময়কর রজঃশান্তর গবকাশ দেখা 'িয়োছিল, অথচ তাঁর অদ্ভূত ত্যাগ 'ছিল। 
গীতা পাঠ না করলে কৃষ্ণচাঁরত্র কখনই বোঝা যেতে পারে না; কারণ তান তাঁর 
নিজের উপদেশের মৃর্তিমান গ্রহ ছিলেন। সব অবতারই-তাঁরা যা প্রচার 
করতে এসেছিলেন, তার জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ ছিলেন। গাতার প্রচারক 
গ্রীক চিরজীবন সেই ভগবদ্‌গণীতার সাকার বিগ্রহ হিসেবে বর্তমান ছলেন__ 
তান অনাসান্তর মহৎ দজ্টান্ত। তান অনেককে রাজা করলেন, কল্তু নজে 
[সংহাসনে বসলেন না। 'যাঁন সমগ্র ভারতের নেতা, যাঁর কথায় রাজারা 'নজের 
[নিজের সিংহাসন ছেড়ে দিয়োছিলেন, 'তাঁন নিজে রাজা হতে চাননি। বাল্য- 


৯১১৬ আমার ভারত অমর ভারত 


কালে যন সরলভাবে গোপনদের সঙ্গে খেলা করতেন, জীবনের সব অবস্থাতেই 
তিনি সেই সরল সংন্দর শ্রীকৃষ্ণ 

তাঁর জীবনের সেই চিরস্মরণনয় অধ্যায়ের কথা মনে পড়ছে, যা আত 
দুর্বোধ্য। যতক্ষণ না কেউ পর্ণ ব্রহ্মচারী ও পাঁবত্রস্বভাব হচ্ছে, ততক্ষণ তা 
বুঝবার চেষ্টা করা উচিত নয়।...কে গোপীদের সেই প্রেম-জনিত বিরহ-যল্তণার 
ভাব বুঝতে পারে-যে-প্রেম প্রেমের চরম আদর্শ, যে-প্রেম আর কিছু চায় না, 
যে-প্রেম স্বর্গ পর্্ত আকাজ্ন করে না, যে-প্রেম ইহলোক-পরলোকের কোন 
বস্তু কামনা করে না!...গোপীরা কৃষ্ণের প্রাতি কোন বিশেষণ প্রয়োগ করতে 
চাইত না। তিনি যে সাঁম্টকর্তা, তিনি যে সর্বশান্তমান-_তা-ও তারা জানর্তে 
চাইত না। তারা কেবল বুঝত-_তাঁন প্রেমময়, এই তাদের কাছে যথেম্ট। 
গোপাীরা কৃষ্ণকে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ বলেই বুঝত। বহু সেনাবাহনীর নেতা 
রাজাধিরাজ কৃষ্ণ তাদের কাছে বরাবর সেই রাখালবালকই 'ছিলেন। “আম ধন- 
জন চাই না, 'বদ্যাব্যাদ্ধ চাই না, 'এমনাক আম স্ব্গেও যেতে চাই না। আমাকে 
বারবার জন্মগ্রহণ করতে হোক, 'কন্তু হে ভগবান, তোমার প্রাত যেন আমার 
ভালবাসা থাকে--নিভ্কাম ভালবাসা, ভালবাসার জন্যই ভালবাসা । ধমের 
ইতিহাসে এ এক নতুন অধ্যায়-_অহৈতুক ভান্ত, নিজ্কাম কর্ম...। এই আদর্শের 
কথা প্রথমে উচ্চারত হয়েছিল সর্বশ্রেষ্ঠ অবতার শ্রীকষের মূখ থেকে; এই মহান 
বাণী প্রথম ধ্বানত হয়েছিল এই ভারতভূমিতেই। এর ফলে ভয়ের ধর্ম, 
প্রলোভনের ধর্ম চিরকালের জন্য চলে গেল ।...অহৈতুকী ভান্ত এবং 'নিম্কা 
কর্মের আদর্শের অভ্যুদয় হল ।... 

এ-প্রেমের মহিমা কি আর বলব! এইটুকু শুধু বলতে চাই যে, গোপীপ্রেম 
উপলব্ধি করা বড়ই কঠিন।...প্রথমে এই টাকা-পয়সা, নাম-যশ, এই ক্ষুদ্র মিথ্যা 
সংসারের প্রাতি আসান্ত ছাড় দেখি। তখন, কেবলমাত্র তখনই তোমরা গোপশ- 
প্রেম বুঝতে পারবে। এই প্রেম এত শহদ্ধ যে, সর্বস্ব ত্যাগ না করলে, চিত্ত 
সম্পূর্ণ শুদ্ধ না হলে এ বোঝা যায় না। যাদের মনে সারাক্ষণ কাম-কাণ্চন 
যশোঁলপ্সার বুদ্বুদ উঠছে, তারাই আবার গোপাীপ্রেম বুঝতে চায়, এর 
সমালোচনা করতে চায়! 

কৃষ্-অবতারের মৃখ্য উদ্দেশ্য এই গোপীপ্রেম শিক্ষা দেওয়া। এমনাঁক 
ধাকে দর্শনশাস্মের শিরোমাণি বলা যায়, সেই গীতা পর্যন্ত সেই অপূর্ব 


আলোর দিশারি ঘাঁরা ১১৭ 


প্রেমোন্মত্ততার সঙ্গে তুলনায় দাঁড়াতে পারে না। কারণ গীতায় ধীরে ধারে 
সেই প্রম লক্ষ্যে পেশছানোর উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই গোপা- 
প্রেমের মধ্যে ঈশবরপ্রেমের উন্মত্ততা, ঘোর প্রেমোন্মত্ততাই শুধু রয়েছে । এছাড়া 
আর কিছুই নেই। গুরু-ীশষ্য, শাস্তউপদেশ সব একাকার হয়ে গেছে; ঈশবর 
নেই, স্বর্গ নেই, ভয়ের ধর্মের চিহ্ুমাত্ত নেই। সব গেছে-আছে শুধু সেই 
প্রেমোন্মত্ততা। এই অবস্থায় সংসারের আর কিছুই মনে থাকে না। ভন্ত তখন 
সংসারে কৃষ্ণ, একমান্র কৃষ্ণ ছাড়া আর ছুই দেখে না। সব মুখ তার কাছে 
কৃষের মুখ। তার নিজের মুখও তাই। তার সর্বসন্তা তখন “কৃষ্ণ বে 
রাঞ্জত। শ্রীকৃষ্ণের এমনই মাহমা! 


কৃষ্ণের জীবনচারন্রে হয়তো অনেক এঁতহাসক অসামঞ্জস্য আছে, অনেক 
বিষয় হয়তো প্রাক্ষপ্ত হয়েছে। এ সবই হয়তো সাত্য, কিন্তু তাহলেও 
এসময়ে সমাজে যে এই অপূর্ব নতুন "চিন্তাধারার অভ্যুদয় হয়োছিল, তার 
অবশ্যই ভিত্তি আছে। অন) যে-কোন ধর্মাচার্যের জীবন আলোচনা করলেই 
দেখতে পাই, তান তাঁর পূর্ববর্তী কতগদাল ভাবের ক্রমাবকাশ মান্। তাঁর 
নিজের দেশে সেই সময়েই যেসব চিন্তা 'বীক্ষপ্তভাবে প্রচলিত ছিল, 
সেগদীলকেই তান শুধু প্রচার করে গেছেন। এমনাকি, সেই মহাপর্ষ আদৌ 
ছিলেন কনা, সে-সম্বন্ধেই বিরাট সন্দেহ থাকতে পারে। কিন্তু আম চ্যালেঞ্জ 
করে বলাঁছ--কেউ প্রমাণ করুক তো দেখি শ্রীকের নামে প্রচালত এই 'নিম্কাম 
কর্ম এবং প্রেমের তত্ব_জগতে অভিনব মৌলিক ভাব নয়? কাজেই, বোঝা 
যায়, কোন একজন ব্যান্ত নিশ্চয়ই ছিলেন যিনি এই তত্তের জন্মদাত।। এ 
তত্্গুলি অপর কারও কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে বলে মেনে নেওয়া যায় না। 
শ্রীকষ্ধের আঁবর্ভাবের সময় এই চন্তাগল এমন কিছ? ভারতের আকাশে 
বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল না। সতরাং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এর প্রথম প্রচারক, এ 
তত্ব জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করলেন তাঁর শিষ্য বেদব্যাস।... 


এবার আমরা একটু নীচের ধাপে নেমে গাতাপ্রচারক শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে 
আলোচনা করব।...গীতার মতো বেদের ভাষ্য আর কখনও হয়াঁন, হবেও না। 
শ্রুতি বা উপানষদের তাৎপর্য বোঝা বড় কাঁঠন, কারণ তাষ্যকারেরা সকল্লেই নিজে- 
দের মতানৃযায়ী তা ব্যাখ্যা করতে চেম্টা করেছেন। অবশেষে যান স্বন্নং শ্র্ীতরু 


৯১১৮ আমার ভারত অমর ভারত 


বস্তা, সেই ভগবান নিজে এসে গাঁতার প্রচারক হিসেবে শ্রাতর অর্থ বুঝালেন। 
আর আজ ভারতে সেই ব্যাখ্যা-প্রণালীর যেমন প্রয়োজন, সমগ্র জগতে তার যেমন 
প্রয়োজন, আর কছুরই তেমন নয়।...একজন অদ্বৈতবাদশ ভাষ্যকার হয়তে। 
কোন উপানিষদের ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন; উপাঁনষদে অনেক দবতভাবের 
কথা আছে, তিনি কোনরকমে সেগুলোকে ভেঙেচুরে তা থেকে নিজের মনো- 
মত অর্থ বের করলেন। আবার কোন দ্বতবাদ ব্যাখ্যাকার যখন ব্যাখ্যা 
করবেন, তান অদ্বৈতভাবের অংশগুলোকে ভেঙেচুরে দ্বৈত অর্থ করবেন। 
[িন্তু গীতাতে কোথাও শ্রুতির তাৎপর্য এভাবে বিকৃত করবার চেস্টা হয়ীন। ৯ 

গীতার মূল বস্তা কৃষ্ণ ।...অন্যান্য অবতারের উপাসকদের চেয়ে সম্ভবত 
কৃষ-উপাসকের সংখ্যাই ভারতে সবচেয়ে বেশী। কৃষ্ণভন্তরা বলেনঃ কৃষ্ণই 
অবতারদের মধ্যে শ্রেষ্ত। কারণ 'জজ্ঞাসা করলে তাঁরা বলেন ঃ বুদ্ধ ও অন্যান্য 
অবতারের কথা ভেবে দেখ; তাঁরা সন্ন্যাসী ছিলেন, সুতরাং গৃহীদের সুখে- 
দুঃখে তাঁদের সহানুভূতি ছিল না; কি করেই বা থাকবে? কিন্তু কৃষ্ণের বষয় 
আলোচনা করে দেখ, তান পত্ররৃপে, পিতার্পে, নৃপাতিরূপে সব অবস্থাতেই 
আদর্শ চাঁরন্র দৌখয়েছেন। আর তান যে অপূর্ব উপদেশ প্রচার করে গেছেন, 
সারা জীবন নিজে তা আচরণ করে জীবকে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ 
শযাঁন প্রবল করম্মশশীলতার মধ্যে থেকেও মধুর শান্তি লাভ করেন, আবার গভীর 
নস্তব্ধতার মধ্যেও 'যাঁন মহা কর্মশীল, তিনিই জীবনের যথার্থ রহস্য 
বুঝেছেন।' এই আদর্শ কিভাবে কাজে পাঁরণত হতে পারে, কৃষ্ণ তা দৌঁখয়ে 
গেছেন। এর উপায় অনাসান্ত। সব কাজ কর, কিন্তু কোন কিছুর সঙ্গে 
নিজেকে বেশী জাঁড়য়ে ফেলো না। তুম সর্বদাই শুদ্ধ বুদ্ধ মুস্ত সাঁক্ষস্বরূপ 
আত্মা। কর্ম আমাদের দুঃখের কারণ নয়, আপান্তই দুঃখের কারণ। দৃজ্টাল্ত 
ণহসেবে অর্থের কথা ধরুন। ধনী হওয়া খুব ভাল কথা । কিন্তু কৃষ্ণের উপদেশ 
এই- অর্থ উপার্জন কর. টাকার জন্য প্রাণপণে চেস্টা কর, কিন্তু তার প্রাত 
আসন্ত হয়ো না।- স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়স্বজন, মান-যশ সবার 
সম্বন্ধেই একই কথা । এদের ত্যাগ করবার প্রয়োজন নেই, কেবল এটুকু লক্ষ্য 
রাখবেন যে, এদের প্রাত যেন আসন্ত হয়ে না পড়েন। আসান্ত বা অনুরাগের 
পান্র কেবল একজন- স্বয়ং ভগবান, আর কেউ নয়। আত্মীয়স্ষজনদের জন্য 
কাজ করুন, তাদের ভালবাসুন, আদের ভাল করুন, যাঁদ প্রয়োজন হয় তাদের জন) 


আলোর দশার যাঁরা ১১৯ 


শত শত জীবন উৎসর্গ করুন, কিন্তু কখনও তাদের প্রীতি আসন্ত হবেন না। 
শ্রীকফের নিজের জীবনই এই উপদেশের যথার্থ দক্টান্ত। ৯, 


বদ্ধ 


শ্রীকষ্ণের 'তিরোধানের কিছু পরেই ভারতের ইতিহাসে এক শোচনীয় 
অধ্যায় আরম্ভ হল। গীতাতেই দূরাগত ধ্বাঁনর মতো 'বাঁভন্ন সম্প্রদায়ের 
মধ্যে বিরোধ-কোলাহল আমাদের কানে আসে ।...সাম্প্রদায়ক বিরোধের দূর- 
শ্রুত অস্ফুট ধ্বনি তখন থেকেই শুনতে পাই। সম্ভবত ভগবান শ্রীক্ণের 
উপদেশে এই বিরোধ কিছু সময়ের জন্য কমে এসোৌছল. 'িছুকালের জন্য 
সমন্বয় ও শান্তি প্রাতম্ঠিত হয়োছল--কিন্তু আবার বিরোধ বাধল। .. 
আমাদের সমাজের দুই প্রবল অঙ্গ- ব্রাহ্মণ ও ক্ষান্তয়ের মধ্যে বিবাদ শুরু হল। 
এবং পরবর্তী সহম্্র বংসর ধরে যে মহান তরঙ্গ সমগ্র ভারতবর্ষকে প্লাবত 
করোছল, তার সর্বোচ্চ চূড়ায় আমরা আর এক মহামাহমময় মৃর্ত দেখতে 
পেলাম। তান আর কেউ নন-_ আমাদের গৌতম শাক্যমুন।. আমরা তাঁকে 
ঈ*বরের অবতার হিসেবে পূজা করে থাকি। এত বড় নিভশীক নীততত্তের 
প্রচারক এর আগে জগৎ দেখোঁন। কর্মযোগীদের মধ্যে বুদ্ধই শ্রেষ্ঠ । সেই 
কৃষই যেন নিজের মতগ্ীলকে বাস্তবে রুপাঁয়ত করবার জন্য নিজের শিষ্য 
হিসেবে (বুদ্ধরূপে) আবার আবিভূতি হয়োছিলেন। »* 

যে-যুগে বুদ্ধের জন্ম সে-যুগে ভারতবর্ষে একজন মহান ধর্মনেতার, 
একজন আচার্ষের প্রয়োজন হয়োছল। ততাঁদনে একাঁটি খুব শান্তশালণ 
পুরোহিত সম্প্রদায় গড়ে উঠোৌছল।...পুরোহতরা বিশ্বাস করত-ঈীশবর এক- 
জন আছেন বটে, কিন্তু এই ঈশ্বরকে জানতে হলে একমাত্র তাদের সাহায্যেই 
জানতে হবে।... 

প্রাচীন ভারতের তত্্দর্শী খাঁষরা পুরোহিতদের নরেশ অস্বীকার করে 
শুদ্ধ সত্য প্রচার করোছলেন। পুরোহিতদের শান্তীকে তাঁরা নম্ট করতে চেষ্টা 
করোছিলেন এবং দিছুটা সফলও হয়োছলেন। কন্তু দু-প:রুষ যেতে ন। 
যেতেই তাঁদের শিষ্যরা & পুরোহতদেরই কুসংস্কারাচ্ছন্ন কুটিল পদ্ধাতর 


১২০ আমার ভারত অমর ভারত 


প্ুনরাবাত্ত করতে লাগলেন। নিজেরাই পুরোহত-পর্যায়ে নেমে গিয়ে তাঁরাও 
বলতে লাগলেনঃ “আমাদের মাধ্যমেই তোমাদের সত্যকে জানতে হবে।, এই- 
ভাবেই সত্যবস্তু আবার কঠিন স্ফাঁটকাকার ধারণ করল। সেই শন্তু আবরণ 
ভেঙে সত্যকে মস্ত করবার জন্য খাঁষরা বারবার এসেছেন। সাধারণ মানুষ ও 
সত্য্রম্টা ধাঁষদুই-ই সর্বদা থাকবে; নাহলে মানব বিলুপ্ত হয়ে যাবে।... 

পুরোহতরাই শুধু সত্যের যোগ্য পুরুষ 2 সাধারণ মানৃষ সত্যের যোগ্য 
নয়? তা নয়। সত্যকে সহজবোধ্য করতে হবে. কিছুটা তরল করতে হবে। 
যীশুর শৈলোপদেশ কিংবা গঁতার কথাই ধরা যাক_কাী সহজ, কী সরল, ক? 
চমৎকার! সত্য সেখানে অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সরল ভাবে প্রকাশিত। একজন 
রাস্তার লোকও তা বুঝতে পারে। কিন্তু না, পুরোহতরা এত সহজেই 
সত্যকে ধরে ফেলা পছন্দ করবে না। তারা দু-হাজার স্বর্গ আর দু-হাজার 
নরকের কথা শোনাবেই। তারা বলবেইঃ লোকে তাদের বিধান মেনে চললে 
স্বর্গে যেতে পারবে, নাহলেই নরকবাস। 

কিন্তু সত্যকে মানুষ ঠিকই জানবে । কেউ কেউ ভয় পান যে. যাঁদ পৃণ' 
সত্য সাধারণকে বলে ফেলা হয়, তবে তাদের ক্ষাতিই হবে। এরা বলেন-. 
'নার্বশেষ সত্য লোককে জানানো উচিত নয়। কিন্তু সত্যের সঙ্গে আপস 
করে জগতের অবস্থা এমন কছু ভাল হয়াঁন! জগৎ এর চেয়ে আর কত খারাপ 
হতে পারে? কাজেই, সত্যকেই তুলে ধর। যাঁদ তা সত্য হয়, তবে নিশ্চয়ই 
তাতে মঙ্গল হবে। লোকে যাঁদ তাতে প্রীতবাদ করে বা অন্য কোন প্রস্তাব 
আনে, তবে অতে শয়তাঁনরই সমর্থন করা হবে। 

বুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ এইসব ভাবে ভরে গয়োছল। নিরীহ জন- 
সাধারণকে তখন সবরকম শিক্ষা থেকে বাণ্ত করে রাখা হয়োছিল। বেদের 
একটা শব্দও কোন লোকের কানে ঢুকলে তাকে দারুণ শাঁস্ত পেতে হত। 
যে বেদ প্রাচীন হিন্দুদের আবক্কৃত আধ্যাঁত্মক সত্যের মহান ভান্ডার, সেই 
বেদকে পুরোহিতরা তাদের গ্‌গ্ত সম্পান্ততে পাঁরণত করেছিল। 

অবশেষে একজন আর সহ্য করতে পারাছলেন না। তাঁর ছিল বাঁদ্ধ, শান্ত 
ও হৃদয়- উন্মুন্ত আকাশের মতো অনন্ত হদয়। তান দেখলেন, জনসাধারণ 
কেমন করে পুরোহিতদের দ্বারা চালিত হচ্ছে, আর পরোহতরাও 'িভাবে 
শীন্তমত্ত হয়ে উঠেছে। এর একটা 'বাহত করতেও তিনি উদ্যোগী হলেন। 


আলোর 'দশার যাঁরা ১২১ 


কারও ওপর কোন আঁধপত্য বিস্তার করতে তিনি চানান। মানুষের মানাঁসক 
বা আধ্যাত্বক সবরকম বন্ধনকে চূর্ণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন 'তান। তাঁর 
হদয়ও ছিল 'বশাল। প্রশস্ত হদয় আমাদের মধ্যে আরও অনেকেরই আছে এবং 
সকলকে সহায়তা করতে আমরাও চাই। ীকন্তু আমাদের সকলেরই বাদ্ধমত্তা 
নেই; কি উপায়ে কিভাবে সাহায্য করা যায়, তা জানা নেই। মানবাত্মার মযান্তর 
পথ উদ্ভাবন করার মতো যথেষ্ট বাঁদ্ধ এই মানুষাঁটর ছিল। লোকের কেন এত 
দুঃখ-তা তিনি জেনোৌছলেন, আর এই দুঃখনিবাত্তর উপায়ও তিনি আবচ্কার 
করেছিলেন। সর্বগুণান্বিত মানুষ ছিলেন তানি, সবাকছুর সমাধান করে- 
ছিলেন। 'নার্বচারে সকলকেই উপদেশ দিয়ে তান বোঁধলব্ধ শান্তি উপলাব্ধি 
করতে তাদের সাহায্য করোছলেন। ইনিই মহামানব বুদ্ধ ।... 

তাঁর সমস্ত উপদেশের মধ্যে মানব-মৈত্রী অনাতম । মানুষ সকলেই সমান, 
বিশেষ আঁধকার কারও নেই । বুদ্ধ সামোর আচার্য । প্রতোক নরনারীরই আধ্যাআ্বক 
জ্ঞানারজনে সমান অধিকার-_এই তাঁর শক্ষা। পুরোহিত ও অন্যান্য বর্ণের 
ভেদ তান দূর করেছিলেন। "নিকৃষ্টতম ব্যান্তও উচ্চতম আধ্যাত্মক রাজ্যের 
যোগ্য হতে পেরোছিল। 'ির্বাণের উদার পথ তান সবার জনাই উন্মুস্ত করে 
1দয়োছলেন।... 

তাঁর বাণী ছিল এই£ আমাদের জীবনে এত দুঃখ কেন: কারণ আমরা 
অত্যন্ত স্বার্থপর । আমরা শুধু নিজেদেরই জন্য সবাঁকছু কামনা কার - তাইতো 
দুঃখ। এ-থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় কি আত্মীবসজন। 'অহং বল 'কিছঃ 
নেই।...দেহ অন:ক্ষণ পাঁরবার্তত হচ্ছে, মন এবং ব্াদ্ধও তাই। সঃতরাং 
'অহং' নিছক ভ্রা্ত। যত স্বার্থপরতা, তা এই 'অহংকে নিয়ে, এই মিথ্যা 'অহংকে 
কেন্দ্র করে। যাঁদ জান যে 'আম' বলে কিছ নেই, তাহলেই আমরা জেরা 
শান্তিতে থাকব এবং অপরকেও সুখী করতে পারব। এই ছিল বৃদ্ধের শক্ষা। 
তিনি শুধু উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হন্নীন, জগতের জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত 
উৎসর্গ করতে তান প্রস্তুত ছলেন। ১ 

জগতের মধ্যে তাঁনই একমাত্র মহাপুরুষ, যান যজ্ঞে পশুহত্যা ানবারণ 
করবার জন্য পশুদের বদলে নিজের জীবন বিসর্জনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত 
িলেন। তানি একবার কোন এক রাজাকে বলেছিলেন £ 'যাঁদ যজ্ঞ ছাগাঁশিশ. 
হত্যা করলে আপনার স্বর্গে যাওয়ার সাহায্য হয়, তবে নরহত্যা করলে তাতে 


৯১২২ আমার ভারত অমর ভারত 


তো আরও বেশী উপকার হবে। অতএব যজ্ঞে আমায় বধ করুন।” রাজা এই- 
কথা শুনে 'বাস্মত হয়েছিলেন । ১৯ 

1তাঁন বলতেন, পশুবালি হচ্ছে অন্যতম কুসংস্কার। ঈশবর আর আত্মা_ 
এ দুঁটিও কুসংস্কার। ঈশ্বর হচ্ছেন পুরোহতদের উদ্ভাঁবত এক কুসংস্কার 
মান্ত। পুরোহিতদের কথামতো যাঁদ সত্যই কোন একজন ঈ*বর থাকেন, তবে 
জগতে এত দুঃখ কেন? তান তো দেখাঁছি আমারই মতো কার্যকারণের অধীন। 
যাঁদ 'তনি কার্য-কারণের অতাঁত তাহলে সৃস্টি করেন কিসের জন্য? এরকম 
ঈশ্বর মোটেই 'বিশবাসযোগ্য নয়। স্বর্গে বসে একজন শাসক তাঁর আপন 
মার্জ-অনযায়শ দুনিয়াকে শাসন করছেন, আর আমাদের এখানে ফেলে রেখে 
দিয়েছেন শুধু জহলেপুড়ে মরবার জন্য-আমাদের দিকে একবার ফিরে 
তাকানোর মতো সাঁদচ্ছাও তাঁর নেই! আমাদের গোটা জীবনটাই তো একটানা 
দুঃখের । কিন্তু এই শাস্তিই যথেষ্ট নয়-মৃত্যুর পরেও আবার নানা জায়গায় 
ঘুরতে হবে এবং আরও অনেক শাস্তি পেতে হবে। তবুও এই 'বশবন্রম্টাকে 
খুশি করবার জন্য আমরা কতই না যাগঘস্দ্র-ক্রিয়াকান্ড করে চলোছ। 


বুদ্ধ বলেছেনঃ এসব আচার-অনুজ্ঠান_ সবই ভুল। জগতে আদর্শ মাত 
একটাই। সব মোহকে বিনষ্ট কর; যা সত্য তা-ই শুধু থাকবে। মেঘ সরে 
গেলেই সর্ষের আলো ফুটে উঠবে। 'অহং-এর বিনাশ কিভাবে হবে 2 সম্পূর্ণ 
নিঃস্বার্থ হও। একটা সামান্য 'পস্পড়ের জন্যও প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকো। 
কোন কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে কাজ করবে না, কোন ভগবানকে খাঁশ 
করবার জন্যও নয়, কোন পুরস্কারের লোভেও নয়। কাজ করবে নিজের 'অহং'কে 
নম্ট করে তুম নিজের নির্বাণ চাইছ বলে। পৃজা-উপাসনা এ সবই 'নতাল্ত 
অর্থহীন। তোমরা সবাই বল “ভগবানকে ধন্যবাদ'কন্তু কোথায় তান? 
কেউই জান না, অথচ 'ভগবান ভগবান করে সবাই মেতে উঠেছ। 


হন্দুরা তাদের ভগবান ছাড়া আর সবাঁকছুই ত্যাগ করতে পারে । ভগবানকে 
অস্বীকার করার মানে ভান্তর মূল উৎপাটন করা। ভান্ত ও ভগবান 'হন্দুরা 
আঁকড়ে থাকবেই। ...তব এই বুদ্ধের ধর্ম দ্রুত প্রসারলাভ করেছে । এর একমান্র 
কারণ বুদ্ধের সেই বিস্ময়কর ভালবাসা, যা শুধু মানুষের সেবায় নয়, সমস্ত 
প্রাণীর সেবায় 'নিবোদত হয়েছিল; যে-ভালবাসা সর্বভূতের সর্বদঃখ মোচনের 


আলোর 1দশার যাঁরা ১২৩ 


উপায় নির্ধারণের জন্য আর কোন িছুরই অপেক্ষা রাখোন। মানব-ইতিহাসে 
এই ঘটনা এই প্রথম। 

মানূষ ভগবানকে ভালবাসাছল, 'কন্তু তার মানুষ-ভাইদের কথা ভুলেই 
গিয়েছিল । ঈশবরের জন্য মানুষ নিজের জীবন পর্যন্ত বাঁল দিতে পারে, আবার 
ঘুরে দাঁড়য়ে ঈশ্বরের নামে সে নরহত্যাও করতে পারে। এই ছিল জগতের 
অবস্থা । ভগবানের মাঁহমার জন্য তারা পুত্র বিজন দিত. দেশ লুণ্ঠন করত, 
সহন্ত্র সহন্তর জীবহত্যা করত. এই ধারন্রীকে রন্তুপ্রোতে প্লাবত করত ভগবানেরই 
জয় দয়ে। এই সর্বপ্রথম তারা ফিরে তাকাল ঈশ্বরের অপর মার্ত মানুষের 
দিকে । মানুষকেই ভালবাসতে হবে। এই হল সবশ্রেণীর মানুষের জন্য গভশর 
প্রেমের প্রথম প্রবাহ, এই হল সত্য 'বশহদ্ধ ভ্্ানের প্রথম তরঙ্গ-যা ভারতবর্ষ 
থেকে ডীথত হয়ে কমশ উত্তর-দাক্ষণ-পূর্ব-পশ্চমের নানা দেশকে প্লাবত 
করেছে ।... 

আম সারা জীবন বুদ্ধের অত্যন্ত অনুরাগী...। অন্য সব চরিত্রের চেয়ে 
এর চাঁরন্রের প্রাতি আমার শ্রদ্ধা বেশী । আহা, সেই সাহাঁসকতা, সেই 'ির্ভীকতা, 
সেই গভীর প্রেম! মানুষের কল্যাণের জন্যই তাঁর জন্ম! সবাই নিজের জন; 
ঈশবরকে খ*জছে, কত লোকই সত্যানুসন্ধান করছে: তিনি কিন্তু নিজের জন 
সতযলাভের চেস্টা করেনান। তিনি সত্যের সন্ধান করেছেন মানুষের দুঃখে কাতর 
হয়ে। কেমন করে মানুষকে সাহায্য করবেন, এই ছিল তাঁর একমান্র চন্তা। 
সারা জীবন তান কখনও নিজের ভাবনা ভাবেনানি।... 

তাঁর জীবন যেমন মহৎ, মৃত্যুও তেমাঁন। ...আমোরকার আদম আঁধবাসীদের 
মতোই কোন জাতের একাঁট লোকের দেওয়া খাদ্য তান গ্রহণ করোছলেন। 
হন্দুরা এই জাতের লোকদের স্পর্শ করে না, কারণ তারা নার্বচারে সবাঁকছুই 
খায়। 'তনি শিষ্যদের বলোছলেন. “তোমরা এ-খাদা খেও না, কিন্তু আম তা 
প্রত্যাখ্যান করতে পার না। লোকাঁটর কাছে গিয়ে বোলো, আমার জীবনের এক 
মহৎ কর্তব্য সে পালন করেছে_সে আমাকে দেহমুস্ত করে দিয়েছে ।' (আন্তিম 
সময়ে) এক বৃদ্ধ বৃদ্ধকে দর্শন করবার আশায় কয়েক ক্লোশ পথ পায়ে হেটে 
এসোছল। বৃদ্ধ তাকে উপদেশ 'দচ্ছিলেন। জনৈক 'শষাকে কাঁদতে দেখে 'তাঁন 
[তিরস্কার করে বললেনঃ “এ কী? আমার এত উপদেশের এই ফল কোন 
মিথ্যা ব্ধনে তোমরা জাঁড়ও না, আমার উপর িছনমান্র নর্ভর কোরো না, এই 


৯১২৪ আমার ভারত অমর ভারত 


নম্বর শরীরটার জন্য বৃথা গৌরবের প্রয়োজন নেই। বৃদ্ধ কোন ব্যান্ত নন, 
তান উপলাব্ধস্বর্প। নিজেরাই নিজেদের নির্বাণলাভের উপায় করে নাও।” 

এমনাক অন্তিমকালেও তান নিজের জন্য কোন প্রাতষ্ঠা দাঁব করেনান। 
এই কারণেই আম তাঁকে শ্রদ্ধা করি। ** 


শঙ্করাচাষ 


বৃদ্ধের শিক্ষার মধ্যে একটা বিপদের বীজ ছিল - বৌদ্ধধর্ম ছিল সংসকার- 
গুলক। প্রকাণ্ড ধর্মাবপ্পব আনবার জন্য তাঁকে অনেক নোতিবাচক শিক্ষাও 
দিতে হয়োছল। বর কোন ধর্ম যাঁদ নেতিভাবের 'দকেই বেশী জোর দেয় 
তবে তার বল্প্তর আশঠকা থাকবেই । শুধুমাত্র সংশোধনের দ্বারাই কোন 
সংস্কারমূলক সম্প্রদায় ?িকে থাকতে পারে না। যেগ্াাল সেই সম্প্রদায়ের 
রা প্রেরণা সেই সংগঠন উপাদানগাঁলই, ডান শুধু টিকে থাকে। 

ই সংস্কারের কাজগুলো হয়ে যাবার পরই ইতিবাচক 'দিকাঁটর উপরে জোর 
রে হয়। বাড়ী তৈরী হয়ে গেলেই ভারা খুলে ফেলতে হয় । ..কালক্রমে বুদ্ধের 
অনুগামীরা তাঁর নৌতবাচক উপ“দশগ্ীলর উপরই বেশী জোর দিতে থাকায় 
৩র ধর্মের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল । ২, 

বৌদ্ধধর্মের অবনাতর ফলে যে বীভৎসভা দেখা দিল. তা বর্ণনা করবার 
সময় আমার নেই, প্রবাত্তও নেই। আত বীভৎস আচার-অন-ষ্ঠান, আত ভয়তকর 
ও অশ্লপল গ্রন্থরাশ--যা মানুধের হাত 'দয়ে আর কখনও. বেরোয়ান বা 
মানুষের কল্পনায় আর কখনও আসোন: আতি ভয়ঙ্কর পাশাবক অনুষ্ঠান- 
পদ্ধাতি যা আর কখনও ধর্মের নামে চলোন -এ সবই অবুনত বৌদ্ধধমের 
সান্ট।, 

কিন্তু ভার'তর জশীবনীশান্ড তখনও নম্ট হয়ান. তাই আবার ভগবানের 
আঁবভাব হল। 'যাঁন নে 'যখনই ধমের গ্লানি হয়, ৩খনই আম এসে 
থাকি', তানই আবার আঁবর্ভ়ত হলেন। এবার তাঁর আবিভব হল দারক্ষণাত্যে। 
আবিভাব হল সেই লোকোত্তর তিতা আঁধকারাী শঙ্করাচার্ষের, সেই ব্রাহ্মণ 
যুবকের _যাঁর সম্বন্ধে বলা হয় যে, যোল বংসর বয়সের মধে/ই তান তাঁর 
সমস্ত গ্রন্থের রচনা শেষ করেছিলেন। এই ষোড়শবর্ধীয় বালকের রচনা, এই 


আলোর 'দশার যাঁরা ১২৫ 


বালক নিজেও- আধুনিক সভ্য জগতের চোখে পরম বিস্ময় । তান চেয়োছলেন 
ভারতবর্ষকে তার প্রাচীন পবিন্র ভাবে 'ফারিয়ে 'নয়ে যেতে । ভাবলে অবাক হতে 
হয়_কাঁ কঠিন এবং কত বিরাট কাজ তাঁর সামনে ছিল। সে-সময়ে ভারতের 
অবস্থা যা দাঁড়য়েছিল, তার দিছুটা আভাস আপনাদের 'দিয়োছি...। সেইসময় 
থেকে আজ অবাধ সমগ্র ভারতে এই অবনত-বৌদ্ধধমের হাত থেকে বেদান্তের 
পুনার্বজয়ের কাজ চলছে- এখনও সেই কাজ চলছে, এখনও তার শেষ হয়ান। 

মহাদার্শীনক শঙ্কর এসে দেখালেন, বৌদ্ধধর্ম এবং বেদান্তের সারাংশে 
বিশেষ প্রভেদ নেই। তবে বুদ্ধদেবের 'শিষ্য-প্রাশষ্যরা তাঁর উপদেশের তাৎপর্য 
বুঝতে না পেরে নিজেরা পাঁতিত হয় এবং আত্মা ও ঈশবরের আঁস্তত্ব অস্বীকার 
করে নাঁস্তক হয়ে পড়ে -শঙ্কর সেটাই দেখালেন। তখন বৌদ্ধরা সকলেই 
তাদের প্রাচীন ধর্মে ফরে আসতে লাগল ।... 

শঙ্কর মহামননষী ছিলেন ঠিকই, কিন্তু বোধহয় তাঁর হৃদয় মাঁস্তজ্কের 
অনুরূপ ছিল না।...শঙ্করকে কতকটা বর্জনশীল বল বর্ণনা করা হয়। কিন্তু 
তাঁর লাখত গ্রন্থে এমন কিছু দেখতে পাই না, যাতে তাঁর সঙকীর্ণতার পারচয় 
পাওয়া যায়। ভগবান বুদ্ধের উপদেশ যেমন তাঁর শষ্য-প্রাশিষ্যদের দ্বারা বিকৃত 
হয়েছে, তৈমান শঙ্করাচাের উপদেশের উপর যে-সঙ্কীর্ণতার দোষ আরোপিত 
হয়, সম্ভবত তাতে শঙ্করের কোন দোষ নেই । তাঁর শষ্যদের বুঝবার অক্ষমতার 
দবুনই এই দোষ শঙ্করে আরোপিত হয়ে থাকে । ২ 


ামান/জ 


এরপর এলেন রামানুজাচার্য।...হৃদয়বত্তায় রামানুজ শঙ্করের চেয়ে বড়। 
পাতিতের দুঃখে তাঁর হদয় কাঁদল। তান তাদের দুঃখ মর্মে মর্মে অনুভব করতে 
লাগলেন । কালক্রমে যেসব নতুন নতুন অনুষ্ঠান-পদ্ধাত গড়ে উঠেছিল, তিনি 
সেগ্‌লো গ্রহণ করে যথাসাধা শুদ্ধ করলেন এবং নতুন নতুন আচার-অনষ্ঠান, 
নতুন নতুন উপাসনা-পদ্ধাঁত তৈরী করে এগুলো যাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন. 
তাদের উপদেশ করতে শুরু করলেন। আবার একই সঙ্গে তিন উচ্চতম 
আধ্যাঁত্মক উপাসনার পথ ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল পর্যন্ত সকলের জন্য উল্মুন্ত করে 
[দিলেন। এই হল রামানুজের অবদান ।...রামানূজের সময় থেকে ধর্ম প্রচারে একটা 


৯২৬ আমার ভারত অমর ভারত 


[বিশেষত্ব লক্ষিত হয়_সেই সময় থেকেই ধর্মের দ্বার সর্বসাধারণের জন্য 
উন্মৃস্ত। ২৪ 


চৈতন্যদের 


চৈতন্যদেব গোপনদের প্রেমোন্মত্ত ভাবের আদর্শ । ব্রাহ্মণ ছিলেন 'তান। 
তখনকার এক আত বচারশীল পাণ্ডতবংশে তাঁর জন্ম হয়। 'তাঁনও ন্যায়ের 
অধ্যাপক হয়ে তর্কে পাঁণ্ডতদের পরাস্ত করে 'দিশ্বিজয় হন। বাল্যকাল থেকে 
তিনি শিখোছলেন, এ-ই হল জাবনের সর্বোচ্চ আদর্শ । কোন এক মহাপুরুষের 
কৃপায় তাঁর গোটা জীবনটা বদলে গেল। বিচার-ীবতক তর্ক ও ন্যায়ের অধ্যাপনা 
সব তান ছেড়ে দিলেন। হয়ে উঠলেন ক্রমশ পাঁথবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ভান্তর 
আচার্যদের অন্যতম--গ্রীচৈতন্য, প্রেমে পাগল চৈতন্য । তাঁর ভীন্তর তরঙ্গে সমগ্র 
বঙ্গদেশ গ্লাঁবত হল. সকলের প্রাণে তা শান্তি নিয়ে এল। 

চৈতন্যদেবের প্রেমের কোন সামা ছিল না। পাপী-প্‌ণ্যবান, হিন্দু-মুসলমান, 
পাব্র-অপাঁবন্র, বেশ্যা, পাঁতত_সকলেই তাঁর ভালবাসার ভাগ পেত, সকলকেই 
[তাঁন কৃপা করতেন। যাঁদও তাঁর সম্প্রদায়ের এখন অত্যন্ত অবনাঁত হয়েছে_ 
সময়ের সঞঙ্জো সত্গে সবক্ষেত্রেই যেমনাঁট হয়ে থাকে-তথ্থাপি এখনও পর্যন্ত 
তাঁর সম্প্রদায় দাদু, নিপশীড়ত, দূর্বল, জাতি্যুত, পাঁতত, সমাজে পাঁরত্যন্ত 
সমস্ত মানুষেরই আশ্রয়স্থল ॥ ২? 

শ্রীচৈতন্যদেব মহা ত্যাগী পুরুষ ছিলেন: স্তীলোকের সংস্পর্শেও থাকতেন 
না। কিন্তু পরে চেলারা তাঁর নাম করে নেডা-নেড়ীর দল করলে। আরা তান 
যে-প্রেমের ভাব নিজের জীবনে দেখালেন, তা স্বার্থশূন্য কামগন্ধহীন প্রেম। 
তা কখনও সাধারণের সম্পান্ত হতে পারে না। অথচ তাঁর পরবর্তী বৈষব 
গুরুরা আগে তাঁর ত্যাগটা শেখানোর দিকে ঝোঁক না দিয়ে তাঁর প্রেমটাকে 
সাধারণের ভেতর ঢোকাবার চেষ্টা করলেন। কাজেই সাধারণ লোকে সে উচ্চ 
প্রেমভাবটা নিতে পারলে না এবং সেটাকে নায়ক-নায়কার দাষত প্রেম করে 
তুললে ।...কাম থাকতে প্রেম হয় না-এক বিন্দ থাকতেও হয় না। মহাত্যাগা, 
মহাবীর পূরুষ ভিন্ন ও-প্রেমের আঁধকারী কেউ নয়। এ-প্রেম সাধারণের 
সম্পান্ত করতে গেলে নিজেদের এখনকার ভেতরকার ভাবটাই ঠেলে উঠবে। 


আলোর 'দিশারি যাঁরা ১২৭ 


ভগবানের উপর প্রেমের কথা মনে না পড়ে ঘরের াল্নদের সঙ্গে যে-প্রেম, তার 
কথাই মনে উঠবে। ২৬ 


শ্রীরামকৃষ্ণ 


শঞ্করের ছল বিরাট মক্তিচ্ক, রামানাজ আর চৈতন্যের বিশাল হৃদয়। 
এখন এমন একজনের আঁবর্ভাবের সময় হয়োছল, যাঁর মধ্যে একাধারে এরকম 
হৃদয় ও মস্তিজ্ক থাকবে; যান একাধারে শঙ্করের বিরাট মেধা এবং চৈতন্যের 
বিশাল অনন্ত হৃদয়ের আঁধকারী হবেন। যান দেখবেন-সব সম্প্রদায় একই 
মহৎ ভাবে, এক ঈশবরের শাল্ততে অনুপ্রাণিত; 'যাঁন সর্বভুতে ঈম্বরকে প্রত্যক্ষ 
করবেন; যাঁর হৃদয় ভারত বা ভারতের বাইরের দাঁরদ্রু দূর্বল পাঁতিত সকলের 
জন্য কাঁদবে; আবার একই সঙ্গে যাঁর 'বশাল বাঁদ্ধ এমন সব মহান তত্তের 
উদ্ভাবন করবে যেগুলো ভারত এবং ভারতের বাইরের সমস্ত পরস্পর 'বরোধাী 
সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে; আর এরকম বস্ময়কর সমন্বয়ের ফলে 
এমন এক ি*শবজনীন ধর্মের প্রকাশ সম্ভব হবে যার মধ্যে হদয় এবং মস্তিষ্কের 
পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকবে। এইরকম একজন ব্যন্তি সাঁত্যই জন্মগ্রহণ করোছলেন 
এবং আমার সৌভাগ্য হয়োছল কয়েক বছর তাঁর চরণতলে বসে শিক্ষা লাভ 
করবার। এরকম একজন মানুষের আঁবর্ভাবের সময় হয়ে এসেছিল, প্রয়োজনও 
দেখা দয়েছিল। 'তানও এসোঁছলেন; এবং সবচেয়ে অদ্ভূত ব্যাপার এই যে, 
তাঁর জীবন কেটোছল এমন একটা শহরের কাছে, যে-শহর পাশ্চাত্যভাবের 
পেছনে উন্মত্ত হয়ে ছুটেছিল. ভারতের অন্য যে-কোন শহরের চেয়ে যা বেশী 
পাঁরমাণে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হয়োছল। পঠাথগত বিদ্যা তাঁর কিছুই ছল না। 
মহামনীষা সম্পন্ন হয়েও তান নিজের নাম পর্যন্ত লিখতে পারতেন না, 
(পরবর্তীকালে আ'বচ্কৃত হয়েছে, শ্রীরামকৃষ্ণ বাংলা লিখতে এবং পড়তে 
পারতেন ।) কিন্তু আমাদের 'িশ্বাবদ্যালয়ের সবচেয়ে মেধাবী স্নাতকরা প্ন্তি 
তাঁকে দেখে একজন মহামনীষী বলে বুঝতে পেরেছিলেন। 'তাঁন একজন 
অদ্ভূত মানুষ 'ছলেন_ এই শ্রীরামকৃ্ক পরমহংস। ২* 

এই মানূষাঁট কলকাতার উপকণ্ঠে এসে রইলেন। কলকাতা হল ভারতবর্ষের 
রাজধানী । আমাদের দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বশবাবদ্যালয়-নগরী এই 
শহর- যেখান থেকে প্রীতি বংসর শত শত সংশয়বাদী ও জড়বাদী যুবক 
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বোৌরয়ে আসছিল। তবুও 'িশ্বাবদ্যালয়ের এইসব উপাঁধধারী সংশয়বাদী এবং 
নিরীশবরবাদীদের মধ্যে অনেকেই তাঁর কথা শুনতে আসত । আম এই মানূষাঁটর 
সম্বন্ধে শুনলাম এবং একদিন গেলাম তাঁর কথা শুনতে । তাঁকে দেখে আঁত- 
সাধারণ মনে হল, কোন অসাধারণত্বই চোখে পড়ল না। একেবারে সহজ ভাষায় 
[তানি কথা বলাছলেন। আম ভাবলামঃ “এই লোকাঁট কি করে একজন বড় 
ধর্মাচার্য হতে পারেন?' আমি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে সেই প্র*ন করলাম যা 
আম সারা জাবন ধরে অন্যদের করে এসেছিঃ 'আপাঁন কি ঈশ্বর 'বিশবাস 
করেন 2 তানি উত্তর করলেনঃ 'হ্যাঁঁ। “আপান কি প্রমাণ করতে পারেন যে, 
ঈশবর আছেন :" হ্যাঁ" । শক প্রমাণ? আম তোমাকে যেমন আমার সাগনে 
দেখাঁছ. তাঁকেও ঠিক সেরকম দোঁখ, বরং আরও স্পম্ট, আরও বলভাবে।' 
এইকথা শুনে আমি মুগ্ধ হলাম। এই প্রথম আমি এমন একজনকে দেখলাম, 
যান সাহস করে বলতে পারেন, “আম ঈশ্বর দেখোঁছ, ধর্ম সত্য, ধর্মের তত্ত্ব 
উপলব্ধি করা সম্ভব_আমরা এই জগংকে যেমন প্রত্যক্ষ কার, তারচেয়েও 
অনন্তগুণ স্পত্টভাবে ঈশ্বরকে দেখা যেতে পারে ।' আমি দিনের পর দিন সেই 

ধর্ম যে দেওয়া যেতে পারে, তা আম বাস্তাঁবক প্রত্যক্ষ করলাম। 
দেখলাম যে. একবার স্পর্শে একবার দ্যাম্টতৈ একটা সমগ্র জীবন পারবাতিতি 
হয়ে যেতে পারে ।...আমার সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে গেল। ২ 

আমার আচার্যদেবের কাছে থেকে আমি বুঝেছি যে. মানুষ এই দেহেই 
[সদ্ধাবস্থা লাভ করতে পারে। তাঁর মুখ থেকে কখনও কারও প্রাতি আভশাপ 
বার্ধত হয়নি, কোন সমালোচনা পর্যন্ত নয়। তাঁর দৃম্ট জগতে কোন কিছুকে 
মন্দ বলে দেখবার শান্ত হাঁরয়েছিল--তাঁম মন কোন রকম কুঁচিন্তা করবার 
সামর্থ হাঁরয়েছিল। 'তাঁন ভাল ছাড়া আর কিছু দেখতেন না। সেই মহা- 
পাঁবন্রতা, মহাত্যাগই ধর্মলাভের একমাত্র নিগ় উপায়। ২৯ 

. ত্যাগ ছাড়া আধ্যাত্মকতা লাভের সম্ভাবনা কোথায়? সমস্ত ধর্ম 
ভাবের পেছনেই রয়েছে ত্যাগ-তা যেখানেই হোক না কেন। আর এই ত্যাগের 
ভাব যতই কমে যায়. ততই হীন্দ্রিয়পরায়ণতা ধর্মের ভেতর ঢুকতে থাকে: আব 
ধর্মভাবও সেই অনুপাতে কমে যায়। এই মহাপুরুষ ত্যাগের সাকার বিগ্রহ 
[ছিলেন ।... 
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যাঁরা সন্ন্যাস হন, তাঁদের সমস্ত ধন-এশবর্য-মান-সম্ভ্রম ত্যাগ করতে হয়। 
আর আমার গুরুদেব এই আদর্শ অক্ষরে অক্ষরে কাজে পারণত করেছেন। 
এমন অনেকে ছিল, যাদের কাছ থেকে তানি. কিছ গ্রহণ করলে তারা কৃতার্থ 
বোধ করত, যারা আনন্দের সঙ্গে তাঁকে হাজার হাজার টাকা দিতেও প্রস্তুত 
ছিল-_কিন্তু এই মানুষাঁট যাঁদ কখনও কারও কাছ থেকে নিজেকে দূরে সারিয়ে 
রাখবার জন্য ব্যস্ত হতেন, তারা হচ্ছে এই লোকগ্ীল। সম্পূর্ণভাবে কাম- 
কাণ্চনজয়ের এক জীবন্ত উদাহরণ ছিলেন তান; এই দুই ভাব তাঁর ভিতর 
বিন্দুমাত্রও ছিল না; আর বর্তমান শতাব্দীর জন্য এরকম মানুষের একান্ত 
প্রয়োজন । * 

আমরা পাশ্চাত্যে নারীপৃজার কথা শুনে থাঁক, কিন্তু সাধারণত এই পুজা 
নারীর সোন্দর্য ও যৌবনের পূজা । হীন কিন্তু নারীপূজা বলতে বুঝতেন-মা 
আনন্দময়ীর পূজা । সব নারীই সেই আনন্দময়শ মা ছাড়া আর কিছু নন। 
আম নিজে দেখোছ, সমাজ যাদের স্পর্শ করে না- এরকম স্লীলোকদের সামনে 
অর্ধবাহ্যদশায় বলছেন, "মা. একর্‌পে তুমি রাস্তায় দাঁড়য়ে আছ, আর এক- 
রূপে তুমি এই জগৎ হয়েছ। আম তোমাকে বারবার প্রণাম কার।' ভেবে 
দেখুন, সেই মানুষাঁটর জীবন কিরকম ধন্য যাঁর অন্তর থেকে সবরকম পশু 
ভাব চলে গেছে, "যান প্রাতাঁট নারীকে ভাঁন্তভাবে দর্শন করেন, যাঁর চোখে সব 
নারীর মুখ অন্যরূপ ধারণ করে সেই আনন্দময় জগন্মাতার মুখই কেবল 
প্রতিবাম্বত হচ্ছে।...যাঁদ প্রকৃত ধর্মলাভ করতে হয় তবে এইরকম পাঁবন্ুতাই 
আমাদের সর্ব তোভাবে প্রয়োজন । ৭ 

তাঁর জীবনের আর একাঁট ভাব হচ্ছে অপরের জন্য তাঁর গভীর প্রেম । আমার 
গুরুদেবের জীবনের প্রথম ভাগ কেটেছে আধ্যাত্মকতা সণ্চয়ে, আর দ্বিতীয় 
ভাগ কেটেছে তা বিতরণে ।...মানুষ ভিড় করে তাঁর কাছে আসত তাঁর কথা 
গুনতে । চাঁববশ ঘণ্টার মধ্যে কুঁড় ঘণ্টা তান তাদের সঙ্গে কথা বলতেন। 
এরকম যে দু-এক দিন হয়োছল তা নয়--মাসের পর মাস এরকম হতে লাগল । 
শেষ পর্যন্ত এই কঠোর পারশ্রমে তাঁর শরীর ভেঙে গেল। কিন্তু তাঁর গভার 
মানবপ্রেম তাঁকে 'নশ্চেষ্ট থাকতে দিল না; প্রত্যাখ্যান করল না কাউকেই-- 
এমনাঁক তাঁর উপদেশ-প্রার্থী হাজার হাজার মানুষের মধ্যে সবচেয়ে দীনতম 
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যে, তাকেও না। ক্রমে তাঁর গলায় মারাত্মক রোগ দেখা দিল। তবুও অনেক 
বুঝিয়েও তাঁর কথা বলা বন্ধ করা গেল, না। যখনই তান শুনতেন, লোকে 
করতেন এবং তারা এলে তাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর 'দদতেন। কেউ বোঝাতে 
এলে বলেছিলেন £ 'দেহের কণ্ট আম গ্রাহ্য কার না। যাঁদ একজন লোকেরও 
যথার্থ উপকার হয়, সেজন্য আমি হাজার হাজার দেহ 'দতে প্রস্তুত আছি। 
একজন লোককে সাহায্য করতে পারাও গৌরবের ব্যাপার ।' ৭২ 

...যাঁদ আমি একটা কথাও উচ্চারণ করে থাঁক যা সত্য, তাহলে সেট তাঁর, 
তাঁরই শুধু । আর যাঁদ এমন অনেক 'কছু বলে থাক, যা অসত্য, যা ঠিক 
নয় কিংবা মানুষের পক্ষে কল্যাণকর নয়--তাহলে সেগ্‌লো একান্তভাবেই 
আমার। সেগুলোর জন্য আমই সম্পূর্ণভাবে দায়ী ০০ 

কোন জাতিকে এঁগয়ে যেতে হলে তার উচ্চ আদর্শ থাকা চাই। সেই 
আদর্শ অবশ্যই পরব্রন্ম। 'কন্তু যেহেতু তোমরা সকলেই বিমূর্ত আদর্শের 
(81950506 19581) দ্বারা অন:প্রাণত হতে পারবে না, তোমাদের একটি 
ব্যান্ত-আদর্শের (099750178] 19681) একান্ত প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে 
তোমরা সেই আদর্শ পেয়েছ । অন্য কেউ এযুগে আমাদের আদর্শ হতে পারেন 
না।...আমাদের আজ এমন মানুষের প্রয়োজন, বর্তমান যুগের মানুষের প্রাতি 
যাঁর সহানুভূতি আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে আমাদের এই প্রয়োজন মিটেছে। 
আজ প্রত্যেকের সামনেই তাঁকে তুলে ধর। সাধু বা অবতার যেভাবেই তাঁকে 
গ্রহণ কর না কেন_-কিছ? যায় আসে না।* 
মানবচারত্রের মধ্যে দিয়ে । শ্রীরামকৃষ্ণের মতো এত উন্নত চাঁরন্র কোন কালে 
কোন মহাপুরুযের হয়নি; সুতরাং তাঁকে কেন্দ্র করে আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হতে 
হবে; অথচ প্রত্যেকের তাঁকে নিজের ভাবে গ্রহণ করার স্বাধীনতা থাকবে_ কেউ 
আচার্য বজ্ুক, কেউ পাঁরন্রাতা, কেউ ঈশ্বর, কেউ আদর্শ পুরুষ, কেউ বা 
মহাপুরুষ--যার যা খাঁশি।« 

সঙ্কীর্ণ সমাজে আধ্যাত্মকতা প্রবল ও গভটীর_ যেমন সরু নদীর ম্লোত 
বেশণী। উদার সমাজে একাঁদকে দষ্টভাঁঞ্গর প্রসারতা থাকলেও অন্যদিকে তুলনা- 
মৃূলকভাবে আধ্যাত্মবকতার গভীরতা ও প্রবলতা কম হতে দেখা যায়। কিন্তু 


আলোর 'দশার যাঁরা ১৩৯ 


শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ইতিহাসের এই নিয়মের ব্যাঁতক্রম। এটা একটা অভূতপূর্ব 
ঘটনা যে, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে একাধারে সমুদ্রের চেয়ে গভশর এবং আকাশের 
চেয়েও উদার ভাবরাশর একত্র সমাবেশ হয়েছে। 

আমাদের অবশ্যই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের আলোকে বেদের ব্যাখ্যা করতে 
হবে। শঙ্করাচার্য এবং আর সব ভাষ্যকারেরাই একটা মহাভুল করোছলেন, 
তাঁরা ভেবোছলেন গোটা বেদই এক ধরনের সত্যের কথাই শুধু বলছে। তাঁদের 
সকলের মধ্যেই তাই শ্রুতির অর্থ গবকৃত করবার দোষ এসে গেছে। বেদের 
আপাতবিরুদ্ধ যেসব মন্ত্ের অর্থ তাঁদের মতবাদের 'বরুদ্ধে যায়, সেগাঁলর 
অর্থ তাঁরা টেনেটুনে বিকৃত করে নিজেদের মতের অনুকূলে এনেছেন। প্রাচীন- 
কালে গীতা-প্রবস্তা ভগবান শ্রীকৃষণই শ্রাতর সেইসব আপাতাবরুদ্ধ উন্তগুঁলর 
মধ্যে আংাঁশক সমন্বয় করেছিলেন। বর্তমানকালে সেই ভগবানই-_ আরও 
বহুগুণ বেশী শান্ত ধারণ করে-সেই বিরোধের নিঃশেষে নিম্পাত্ত ঘটানোর 
জন্য শ্রীরামকৃষ্করুূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বপ্রথম জাবনে 
রৃপায়িত করে শিক্ষা দিলেন যে, বেদ-বেদান্তের যেসব বন্তব্য অগভাঁর দৃষ্টিতে 
পরস্পরাবরুদ্ধ মনে হয়, সেগুলি বাস্তাঁবক তা নয়; আসলে সেগাল 'বাভন্ল 
স্তরের সাধকদের জন্য ধর্মজীবনের ব্ম-অনসারে 'নাঁ্্ট। কাজেই শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের বাণীর আলোকে না দেখলে, কেউ কখনও বেদ-বেদান্তের তাৎপর্য ঠিক 
[ঠিক বুঝতে পারে না।... 

শ্রীরামকৃচ আমাদের কামকাণ্চনের মতো আর যেীজানসাঁট সযত্ে বর্ন 
করবার জন্য জোর দিতেন, সোঁট হচ্ছে ভগবানের অসীম ভাবকে সঙ্কীর্ণ গাণ্ডিতে 
সীমায়িত করা। কাজেই যে-কেউ শ্রীরামকৃষের এই উদার অনন্ত আদর্শকে 
সীমত করতে চাইবে, সে প্রকৃতপক্ষে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং শু হবে|... 
. এইরকম নিখত চাঁরন্ন; সর্বোচ্চ জ্ঞান-কর্ম-ভীন্ত ও যোগের এরকম অদ্ভূত 
সমন্বয়, মানবজাতির সামনে এর আগে আর কখনও আসোনি। শ্রীরামকৃফের 
জীবন থেকে প্রমাণ হয় যে, একই ব্যান্তর মধ্যে সর্বোত্তম প্রসারতা, সবোচ্চ 
উদারতা এবং প্রগাঢ় প্রবলতার পাশাপাশি সহ-অবস্থান সম্ভব। এবং এও 
প্রমাণিত হয় যে, সমাজও এইভাবে গড়ে তোলা সম্ভব_ কারণ সমাজ কয়েকজন 
ব্যন্তুর সমাম্ট ছাড়া কছ নয়। 

সে-ই শ্রীরামকৃষ্ণের যথার্থ শিষ্য এবং অনুগামী-যার চাঁরন্র তাঁরই মতো 


৯৩২ আমার ভারত অমর ভারত 


নিখখত এবং সবাঁদক দিয়ে সুষম। এইরকম নিখংত চাঁরন্র গড়ে তোলাই এই যুগের 
আদর্শ এবং এই আদর্শে পেশছনোই প্রত্যেকের একমান্র চেষ্টা হওয়া উঁচত। ** 

রামকৃষ্ণের জড় আর নাই, সে অপূর্ব 'সাদ্ধ, আর সে অপূর্ব অহেতুকা 
দয়া, সে 11767)56 5101090)5 বদ্ধ-জীবনের জন্য এ-জগতে আর নাই ।০ 

বেদ-বেদান্ত পুরাণ-ভাগবতে যে 'কি আছে, তা রামকৃষ্ণ পরমহংসকে না 
পড়লে কিছুতেই বুঝা যাবে না। 7215 1106 15 ৫. 99210111611 0 11910106 
[0০৮61 (00৬) 0001) 016 ৬/11019 101899 01 11)0191) 161191005 (1)0118171. 
186 5125 1176 11111 00111611681 [0 1176 ৬০৫95 8110 [0 [11911 1]. 
176 1780 1160 1] 0176 119 (116 ৮/11016 0০16 ০01 010 11980101091 161101015 
6%15691106 17 11018. (তাঁর জীবন অনন্তশান্তপূর্ণ এক সন্ধানী আলো, যা 
ভারতের সমগ্র ধর্মীয় ন্তারাঁশর উপরে এসে পড়েছে। তান বেদ-বেদান্ত 
এবং তার প্রাতিপাদ্য লক্ষ্যের জীবন্ত ভাষ্য। তান এক জাবনেই ভারতের 
জাতীয় ধর্মচেতনার সমগ্র কম্পাট আতবাহত করেছেন।) ০ 

.. রামকৃষ্ণ পরমহংস 076 19695 8৪1)0 079 070950 0057650% (সবচেয়ে 
আধুনিক এবং সবচেয়ে পারপূর্ণ) জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য, লোকাঁহতচিকীর্ধা, 
উদারতার জমাট; কারুর সঙ্গে 'ক তাঁর তুলনা হয় ? তাঁকে যে বুঝতে পারে 
না, তার জন্ম বৃথা। আঁম তাঁর জল্মজন্মান্তরের দাস, এই আমার পরম ভাগ্য, 
তাঁর একটা কথা বেদ-বেদান্ত অপেক্ষা অনেক বড়। তস্য দাস-দাস-দাসোহহং। 
তবে একঘেয়ে গোঁড়াঁম দ্বারা তাঁর ভাবের ব্যাঘাত হয়- এইজন্য চাঁট। তাঁর 
নাম বরং ডুবে যাক__তাঁর উপদেশ ফলবতাঁ হোক । তান কি নামের দাস 2০১ 

যোঁদন রামকৃষ্ণ জন্মেছেন, সেহীদন থেকেই 21006]া) [17019- সত্যযুগের 
আঁবর্ভাব !৪০ 

রামকৃষ্ণাবতারে জ্ঞান, ভান্ত ও প্রেম। অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত 
কর্ম, অনন্ত জীবে দয়া। তোরা এখনও বুঝতে পাঁরসনি।...৮/172 87৪ 
৮/1)015 [71700 1906 1195 (100001)0 11) 2695 116 //66 11 0186 1166. 1715 


116 15 06 11%1100 ০0111161)081% (0 1176 ৬6৫৪৩ ০01 211 (116 17810115. 
(সমগ্র হিন্দুজাতি যুগ যুগ ধরে যে-চিন্তা করে আসছে, তান এক জীবনেই 
সেই সমস্ত ভাব উপলাব্ধি করেছেন। তাঁর জীবন সব জাতির শাস্ত্র জীবচ্ত 
ভাষ্য 1) ৪৯ 


আলোর দিশার যাঁরা ১৩৩ 


ভারত দীর্ঘাদন যন্ত্রণা সয়েছে, সনাতন ধর্মের ওপর বহুকাল ধরে 
অত্যাচার হয়েছে । কিন্তু প্রভু দয়াময়, তিনি আবার তাঁর সন্তানদের পরিশ্রাণের 
জন্য এসেছেন। পাঁতিত ভারতবর্ষ আবার জেগে ওঠার সুযোগ পেয়েছে। 
প্রীরামকৃদেবের পদতলে বসে শিক্ষা গ্রহণ করলেই কেবল ভারতবর্ষ উঠতে 
পারবে। তাঁর জীবন, তাঁর উপদেশ চারাঁদকে প্রচার করতে হবে, যেন হিন্দু 
সমাজের সর্বাংশে_ প্রতি অণু-পরমাণুতে এই উপদেশ ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত 
হয়ে যায়। কে এই কাজ করবেন শ্রীরামকষণদেবের পতাকা বহন করে কে 
সমগ্র জগতের উদ্ধারের জন্য যাত্রা করবে ? কে নাম, যশ, এ*বর্যভোগ--এমনাঁক 
ইহলোক-পরলোকের সব আশা ত্যাগ করে অবনাতর স্রোত রোধ করতে 
এগোবে 2...প্রভু যাকে মনোনীত করাবন, সে-ই ধন্য-সে-ই মহাগৌরবের 
আঁধকারা । ৪, 

রামকৃষ্ণ পরমহংস জগতের কল্যাণের জন্য এসেছিলেন। তাঁকে মান, 
বলো বা ঈশ্বর বলো বা মবতার বলো, আপনার আপনার ভাবে নাও। যে 
তাঁকে নমস্কার করবে, সে সেই মুহূর্তে সোনা হয়ে যাবে। এই বার্তা নিয়ে 
ঘরে ঘরে যাও দিক বাবাজী-অশান্ত দূর হয়ে যাবে। 5 

সমাজকে, ভগবকে ০1901% করতে হবে। বসে বসে গল্পবাঁজর আর 
ঘণ্টা নাড়ার কাজ ১...মহা 50100981 0091 ৮2৬5 আসছে_ নীচ মহৎ হয়ে 
যাবে, মূর্খ মহাপাণ্ডিতের গুরু হয়ে যাবে তাঁর কৃপায়--ডীত্তষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য 
বরান্‌ নিবোধত।' 116 15 ০৬০] 85792110108, 00008010011 05 
06৪. যে আত্মম্ভার আপনার আয়েস খংজছে. ক:ড়ৌম করছে. তার নরকেও 
জায়গা নাই। যে আপাঁন নরকে পর্যন্ত গগয়ে জীবের জন্য কাতর হয়, চেষ্টা 
করে, সেই রামকৃফণের পূত্র_ইতরে কৃপণাঃ (অপরে কৃপার পান্)। যে এই মহা 
সান্ধপৃজার সময় কোমর বেধে খাড়া হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তাঁর সন্দেশ 
[বিতরণ করবে, সেই আমার ভাই, সেই তাঁর ছেলে... । 

এই 65, যে রামকৃষ্ণের ছেলে, সে আপনার ভাল টায় না, প্রাণাত্যয়েহপি 
পরকলাণাঁচিকীর্ধবঃ তারা তোরা প্রাণ 'দিয়েও পরের কল্যাণাকাতক্ষী)। % 

আম নিজে যা-কছু হয়োছ, ভাবষ্যতে পাঁথবা যা হবে, তার সবাঁকছুরই 
মূলে আছেন-_আমার গুরুদেব শ্রীরামকৃষণ। ” 


বাল্লাময়ী বাণী 


আমরা চাই-জবালাময়ী বাণী এবং তার চেয়ে জবলন্ত কর্ম। হে মহা প্রাণ, 
ওঠো, জাগো! জগৎ দুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে_তোমার কি নিদ্রা সাজে 2 
এসো, আমরা ডাকতে থাক, যতক্ষণ না 'নাদ্ুত দেবতা জাগ্রত হন, যতক্ষণ না 
অন্তরের দেবতা বাইরের আহ্বানে সাড়া দেন। জীবনে এর চেয়ে আর বড় কি 
আছে, এর চেয়ে মহত্তর কোন্‌ কাজ আছে? 

..মনে রাখিও কাপুরুষ ও দুর্বলগণই পাপাচরণ করে ও মিথ্যা কথা বলে। 
সাহসাঁ ও সবলচিত্ত ব্যন্তিগণ সদাই নাঁতপরায়ণ। নীতিপরায়ণ, সাহসী ও 
সহানুভূতিসম্পন্ন হইবার চেষ্টা কর।২ 

এসো, মানুষ হও। নিজেদের সংকীর্ণ গর্ত থেকে বোৌরয়ে এসে বাইরে 
গিয়ে দেখ, সব জাত কেমন উন্নাীতর পথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে 
ভালোবাসো; তোমরা কি দেশকে ভালোবাসো? তাহলে এসো, আমরা 
ভাল হবার জন্য উন্নত হবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কার। পেছনে চেয়ো না-_ 
আত প্রিয় আত্মীয়স্বজন কাঁদুক; পেছনে চেয়ো না, সামনে এগয়ে যাও। 

ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র হুবক বাল চান। মনে রেখো- মানুষ চাই, পশ; 
নয়। 

ধীর, নিস্তব্ধ অথচ দ্‌ঢভাবে কাজ করতে হবে। খবরের কাগজে হুজুক 
করা নয়। সব্দা মনে রাখবে, নামযশ আমাদের উদ্দেশ্য নয়।ও 

তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা, কার্য ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্য এবং ধর্ম- 
ববাস ও সাধনায় ঘোর হিন্দু হতে পারো? এটাই করতে হবে এবং অ.মরাই 
তা করব। তোমরা সকলে এই কাজ করবার জন্যই এসেছ। আপনাতে বি*বাস 
রাখো। প্রবল বি*বাসই বড় বড় কাজের জনক। এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। 
মৃত্যু পর্য্ত গরীব ও পদদলিতদের উপর সহানুভূতি করতে হবে-এই 
আমাদের মূলমন্। এগিয়ে যাও, বীরহৃদয় যুবকবৃন্দ !ঃ 

বড় হতে গেলে কোন জাতির বা ব্যান্তর পক্ষে এই তিনাঁট 'জানসের 
প্রয়োজনঃ 





জবালাময়শ বাণণ ১৩৫ 


€ক) সাধুতার শীল্ততে প্রগাঢ় বিশবাস। 
(খ) হিংসা ও সান্দগ্ধভাবের একান্ত অভাব। 
(গ) যারা সং হতে বা সৎ কাজ করতে সচেম্ট, তাদেরকে সহায়তা । * 
কোন ব্যান্তর বা কোন দছুর জন্য অপেক্ষা কোরো না। যা পারো করে 
যাও, কারও উপর কোন আশা রেখো না।৭ 
বড় বড় কাজ কেবল খ্হব স্বার্থ ত্যাগ দ্বারাই হতে পারে। স্বার্থের 
প্রয়োজন নাই, নামেরও নয়, যশেরও নয়-তা তোমারও নয়, আমারও নয়, বা 
আমার গুরুর পর্যন্ত নয়। ভাব ও সংকল্প যাতে কাজে পাঁরণত হয়, তার চেস্টা 
কর; হে বীরহদয় মহান বালকগণ! উঠে পড়ে লাগো! নামযশ বা অন্য ?িছ; 
তুচ্ছ জানসের জন্য 'পছনে চেয়ো না। স্বার্থকে একেবারে বিসর্জন দাও ও 
কাজ কর।* 
ওগো, জাগো, যতাঁদন না লক্ষ্যস্থলে পেশচচ্ছো, থেমো না। জাগো, জাগো, 
দীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়। দিনের আলো দেখা যাচ্ছে। মহাতরঙ্গ উঠেছে। 
কিছুতেই তার বেগ রোধ করতে পারবে না।...উৎসাহ বৎস, উৎসাহ_প্রেম বংস, 
প্রেম। বিশবাস, শ্রদ্ধা। আর ভয় কোরো না, সবচেয়ে গুরুতর পাপ- ভয় !* 
কাজের সামান্য আরম্ভ দেখে ভয় পেয়ো না. কাজ সামান্য থেকেই বড় হয়। 
সাহস অবলম্বন কর। নেতা হতে যেয়ো না, সেবা কর। নেতৃত্বের এই পাশব 
প্রবান্ত জীবনসমুদ্রে অনেক বড় বড় জাহাজ ডুবিয়েছে। এ-বিষয়ে বশেষ সত 
হও অর্থাং মৃতৃকে পর্যন্ত তুচ্ছ করে নিঃস্বার্থ হও এবং কাজ কর।৯০ 
খুব খাটো। সম্পূর্ণ পাঁবত্র হও-উৎসাহাগিন আপাঁনই জলে উঠবে। ১৯ 
হে বীরহদয় যুবকগণ, তোমরা বিশবাস কর যে, তোমরা বড় বড় কাজ 
করবার জন্য জন্মেছ। কুকুরের 'ঘেউ ঘেউ' ডাকে ভয় পেয়ো না-এমন কি 
আকাশ থেকে প্রবল বজ্রাঘাত হলেও ভয় পেয়ো না-খাড়া হয়ে ওঠো. ওঠো, 
কাজ কর।১২ 
যে যা বলে বলুক, আপনার গোঁয়ে চলে যাও-দ্ানয়া তোমার পায়ের তলায় 
আসবে. ভাবনা নেই । বলে-_ একে বিশাস কর, ওকে বি*বাস কর: বাল, প্রথমে 
আপনাকে 'িব*বাস কর 'দাঁক। ১৯ 
..বল্‌, আম সব করতে পাঁর। 'নেই নেই বললে সাপের 'বিষ নেই হয়ে 
যায়।”? ১০ 


১৩৬ আমার ভারত অমর ভারত 


মহা হুঙ্কারের সহিত কার্য আরম্ভ করে দাও। ভয় দক? কার সাধ্য বাধ। 
দেয় ?...ডর? কার ডর? কাদের ডর ? ৮ 

ত্যাগ, ত্যাগ এইটি খুব প্রচার করা চাই। ত্যাগ না হলে তেজ হবে না। 
কার্য আরম্ভ করে দাও। ১ 


মাভৈঃ মাভৈঃ। সকল হইবে ধীরে ধীরে । তোমাদের নিকট এই চাই-_ 
হামবড়া বা দলাদাল বা ঈর্ষা একেবারে জন্মের মতো বিদায় করিতে হইবে। 
পাথবীর ন্যায় সর্বংসহ হইতে হইবে; এইট যাঁদ পারো, দ্যানয়া তোমাদের 
পায়ের তলায় আসিবে । ৯ 


অন্যে যাই ভাবুক আর করুক, তুমি কখনও তোমার পাঁবন্রতা, নোতিকতা 
আর ভগবংপ্রেমের আদর্শকে নীচু কোরো না।...ষে ভগবানকে ভালবাসে তার 
পক্ষে চালাকিতে ভীত হবার কিছু নেই। স্বর্গে ও মর্তে পবিন্রতাই সবচেরে 
মহং ও দিব্য শান্তু। ৯* 


যে-ধর্ম বা যে-ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন করতে পারে না অথবা অনাথ 
শিশুর মুখে একমুঠো খাবার দিতে পারে না, আম সে-ধর্মে বা সে-ঈশবরে 
[বিশ্বাস কার না। মতবাদ যত বড়ই হোক, যত সবিন্যস্ত দার্শানক তত্বই তাতে 
থাকুক, যতক্ষণ তা মত বা বইয়েই আবদ্ধ ততক্ষণ তাকে আমি 'ধর্ম' নাম দিই না। 
চোখ আমাদের পের ঈদকে নয়, সামনের দিকে_ অতএব সামনে এাঁগয়ে যাও, 
আর যে-ধর্মকে তোমরা নিজের ধর্ম বলে গৌরব কর, তার উপদেশগুলো কাজে 
পরিণত কর। ৯১ 


বস, কোন ব্যান্ত- কোন জাঁতিই অপরকে ঘৃণা করে জাীবত থাকতে পারে 
না। যখনই ভারতবাসণরা 'ম্লেচ্ছ' শব্দ আবিচ্কার করল ও অন্য জাতির সাথে 
সবরকম সংন্্রব ত্যাগ করল, তখনই ভারতের অদৃন্টে ঘোর সর্বনাশের শুরু 
হল। তোমরা ভারতেতর দেশবাসদের প্রতি উন্ত ভাব পোষণ সম্বন্ধে বিশেষ 
সতর্ক থেকো। বেদান্তের কথা ফস ফস মুখে আওড়ানো খুব ভাল বটে, 
ণিন্তু তার একট ক্ষুদ্র উপদেশও কাজে পরিণত করা ক কাঠন!২ 

যে সম্ন্যাসীর অন্তরে অপরের কল্যাণ-সাধন-স্পৃহা বর্তমান নাই, সে 
সম্ব্যাসীই নয়_সে তো পশু মান্র!*১ 

যারা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও নিষ্পোষত নরনারশর বৃকের রন্তু দিয়ে আয় কর 
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টাকায় শাক্ষত হয়ে এবং 'বলাসতায় আকণ্ঠ ডুবে থেকেও তাদের কথা 
একটিবার চিন্তা করবার অবসর পায় না-তাদের আমি শব*বাসঘাতক' বাঁল। 

কোথায় ইতিহাসের কোন্‌ যুগে ধনী ও আঁভজাত সম্প্রদায়, পুরোহত ও 
ধমধিবিজগণ দশীনদুঃখীর জন্য চিন্তা করেছে; তাদের ক্ষমতার জীবনীশান্ত্‌ 
এদের নিম্পেষণ হতেই উদ্ভূত! ২ 

এই নির্যাতিত ও অধঃপাঁতিত লক্ষ লক্ষ নরনারীর উন্নাতির কথা কে চিন্তা 
করে? কয়েক হাজার ডিগ্রিধারন ব্যন্তি দয়ে একট জাত গাঁঠত হয় না, অথবা 
মু'ষ্টমেয় কয়েকাঁট ধনীও একটি জাতি নয়। আমাদের সুযোগ-সুবিধা খুব 
বেশী নাই-এ-কথা অবশ্য সত্য, কিন্তু যেটুকু আছে, তা ত্রিশ কোটি নরনারণর 
সখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পক্ষে_এমনাঁক বিলাসতার পক্ষেও যথেস্ট। ২০ 

প্রেম ও সহানুভূঁতিই একমান্্র পন্থা । ভালবাসাই একমাত্র উপাসনা । ২৪ 

আমার দ্‌ঢ় ধারণা কোন ব্যান্ত বা জাত অন্য জাত থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ 
আলাদা রেখে বাঁচতে পারে না। আর যেখানেই শ্রেষ্ঠত্ব, পাবন্রতা বা নশীতি- 
সম্বন্ধীয় ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে এমন চেষ্টা করা হয়েছে. যেখানেই কোন 
জাত নিজেকে পৃথক রেখেছে, সেখানেই তার পক্ষে ফল আঁতশয় শোচন"য় 
হয়েছে । ২৫ 

আদান-প্রদানই প্রকীতর নিয়ম; ভারতকে যাঁদ আবার উঠতে হয় তবে তাকে 
1ানজের এ*বর্য-ভান্ডার খুলে 'দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত জাঁতর মধ্যে ছাঁড়য়ে দিতে 
হবে এবং পাঁরবর্তে অপরে যা কিছ দেয়, তাই নেওয়ার জন্য প্রস্তৃত হতে হবে। 
সম্প্রসারণই জীবন--সঙ্কীর্ণতাই মৃত্যু; প্রেমই জশীবন-_দ্বেষই মৃত্যু । ১৬ 

যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তৃত নয়, সে কি নিজে স্বাধীনতা পাবার 
যোগ্য ঃ আসুন, আমরা বৃথা চিৎকারে শান্তক্ষয় না করে ধারভাবে মানবতার 
সাথে কাজে লেগে যাই। আর আম পুরোপ্ীর 'ব*বাস কার যে. কেউ কিছ; 
পাবার ঠিক ঠিক উপযুস্ত হলে জগতের কোন শীন্তই তাকে তার প্রাপ্য থেকে 
বাত করতে পারে না। আমাদের জাতীয়-জীবন অতীতে মহৎ ছিল, তাতে 
সন্দেহ নাই, কিন্তু আম অকপটভাবে 'বশবাস করি যে, আমাদের ভাঁবষ্ৎ আরও 
গোৌরবান্বিত। ২৭ 

পরোপকারই জীবন, পরাহতচেষ্টার অভাবই মৃত্যু। শতকরা নব্বই জন 
নরপশুই মৃত, প্রেত-তুল্য, কারণ হে যৃূবকবৃন্দ, যার হদয়ে প্রেম নাই. সে মৃত 
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ছাড়া আর কি? হে যুবকবৃন্দ, দারিদ্র, অজ্ঞ ও নিপীঁড়ত জনগণের ব্যথা তোমরা 
প্রাণে প্রাণে অনুভব কর, সেই অনুভবের বেদনায় তোমাদের হৃদয় রুদ্ধ হোক, 
মাথা ঘুরতে থাকুক, তোমাদের পাগল হয়ে যাবার উপক্রম হোক । ২ 

বস, ভয় পেয়ো না। উপরে তারকাখাঁচত অসীম আকাশের দিকে সভয়ে 
তাকিয়ে মনে কোরো না, ওটা তোমাকে পিষে ফেলবে । অপেক্ষা কর, দেখবে_ 
অল্পক্ষণের মধ্যে দেখবে, সবই তোমার পদতলে । টাকায় কিছুই হয় না, নামেও 
হয় না, যশেও না, বিদ্যায়ও গকছ_ হয় না, ভালবাসায় সব হয়-চাঁরন্রই বাধা- 
[বঘেবর বদ্রদ্‌ঢ় প্রাচীরের মধ্যে দিয়ে পথ করে 'নতে পারে। ২১ 

অন্ন! অন্ন! যে ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, 'তিনি যে 
আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখবেন_এ আম বি*বাস কার না। ভারতকে 
ওঠাতে হবে, গরীবদের খাওয়াতে হবে, শিক্ষার বিস্তার করতে হবে, আর 
পৌরোহিত্যের পাপ দূর করতে হবে। আরও খাদ্য, আরও সুযোগ প্রয়োজন। ০ 

জের ভিতর উৎসাহাঁণ্ন প্রজ্বলিত করো, আর চাঁরাদিকে বিস্তার করতে 
থাকো। উঠে পড়ে কাজে লাগো। নেতৃত্ব করার সময় সেবকভাবাপন্ন হও, 
[নংস্বার্থপর হও; আর একজন গোপনে অপরের নিন্দা করছে, তা শুনো না। 
অনন্ত ধৈর্য ধরে থাকো, 'সাদ্ধ তোমার করতলে ।০১ 

হে বাঁরহদয় বালকগণ, কাজে এাগয়ে যাও। টাকা থাক বা না থাক, মানুষের 
সহায়তা পাও আর নাই পাও, তোমার তো প্রেম আছে? ভগবান তো তোমার 
সহায় আছেন? অগ্রসর হও, তোমার গাঁতি কেউ রোধ করতে পারবে না।২ 

হঠাৎ কিছু করে ফেলা উীঁচত নয়। পাঁবন্রতা, সাঁহফতা ও অধ্যবসায়-_ 
এই তিনটি, সর্বোপার প্রেম 'সাদ্ধিলাভের জন্য একান্ত আবশ্যক। তোমার 
সামনে তো অনন্ত সময় পড়ে আছে, অতএব তাড়াতাঁড় হুড়োহড়র কোন 
প্রয়োজন নেই। তুমি যাঁদ পাঁবন্ধ ও অকপট হও, সবই ঠিক হয়ে যাবে। তোমার 
মতো শত শত যুবক চাই, যারা সমাজের উপর গিয়ে মহাবেগে পড়বে এবং 
যেখানে যাবে সেখানেই নবজীবন ও আধ্যাঁত্মক শান্ত সণ্টার করবে । ০ 

খবরের কাগজের আহাম্মক বা কোন প্রকার সমালোচনার দিকে মন দও না। 
মন মুখ এক করে নিজের কর্তব্য করে যাও- সব ঠিক হয়ে যাবে। সত্যের জয় 
হবেই হবে !5৪ 

কায়মনোবাক্য 'জগাদ্ধতায়' দিতে হইবে। পড়েছ, 'মাতৃদেবো ভব, 'পিতৃদেবো 
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ভব"; আম বি, 'দারদ্রদেবো ভব, মুর্খদেবো ভব'। দারিদ্র, মুর্খ, অজ্ঞান, 
কাতর-ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরমধর্ম জানবে ।** 

কারও উপর হুকুম চালাবার চেষ্টা করো না-_যে অপরের সেবা করতে পারে, 
সে-ই যথার্থ সর্দার হতে পারে। যতাঁদন না শরণর যাচ্ছে, অকপটভাবে কাজে 
লেগে থাকো । আমরা কাজ চাই__নামযশ টাকাকাঁড় 'কছ_ চাই না।৩ 

তোমরা যাঁদ আমার সন্তান হও, তবে তোমরা কিছুই ভয় করবে না, 
কিছ-তেই তোমাদের গাঁতরোধ করতে পারবে না। তোমরা 'সংহতুল্য হবে। 
ভারতকে -সমগ্র জগৎকে জাগাতে হবে। এ না করলে চলবে না, কাপুরুষতা 
চলবে না_ বুঝলে? মৃত্যু পর্যন্ত আঁবচাঁলতভাবে লেগে পড়ে থেকে আম 
যেমন দেখাচ্ছ, করে যেতে হবে-তবে তোমার 'সাদ্ধ নাশ্চত 1০৭ 

যাঁদ শাসন করতে চাও, সকলের গোলাম হয়ে যাও। এই হল আসল 
রহস্য । ৩ 

...মনে রেখো-মেয়ে-মদ্দ দুই চাই, আত্মাতে মেয়ে-পুরুষের ভেদ নেই।... 
হাজার হাজার পুরুষ চাই, স্ত্রী চাইযারা আগুনের মতো হিমাচল থেকে 
কন্যাকুমারণ_ উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মের, দানয়াময় ছাঁড়য়ে পড়বে । ছেলে- 
খেলার কাজ নেই-ছেলেখেলার সময় নেই-যারা ছেলেখেলা করতে চায়, তফাত 
হও এই বেলা; নইলে মহা আপদ তাদের । «৯ 

এসো, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে 'দবারান্র দাঁরদ্য, পৌরোহিত্য-শীন্ত এবং 
প্রবলের অত্যাচারে নিপনীড়ত ভারতের লক্ষ লক্ষ পদদাঁলতের জন্য প্রার্থনা কার; 
দিনরাত তাদের জন্য প্রার্থনা কর। বড়লোক ও ধনীদের কাছে আমি ধর্মপ্রচার 
করতে চাই না। আম তত্বীজজ্ঞাসু নই. দার্শীনকও নই. না, না- আম সাধুও 
নই। আম গারব -গাঁরবদের আম ভালোবাসি। *" 

যতাঁদন ভারতের কোট কোট লোক দারিদ্যু ও অন্জ্ানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, 
ততাঁদন তাদের পয়সায় 'শাক্ষত অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না, 
এমন প্রত্যেক ব্যান্তকে আম দেশদ্রোহী বলে মনে কাঁর। ...বতাঁদন ভারতের বশ 
কোটি লোক ক্ষুধার্ত পশুর মতো থাকবে, ততাঁদন যেসব বড়লোক তাদের পষে 
টাকা রোজগার করে জাঁকজমক করে বেড়াচ্ছে অথচ তাদের জন্য কছ করছে না, 
আমি তাদের হতভাগা পামর বলি।*৯ 

প্রত্যেক জাতির জীবনে একটি করে মূল প্রবাহ থাকে। ধর্মই ভারতের মূল 
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প্রোত; তাকে শীন্তশালী করা হোক, তবেই পার্শ্ববর্তী অন্যান্য স্রোতগুঁলও 
তার সঙ্গে সঙ্গে চলবে । ৪২ 

সবসময় তোমাদের এটা মনে রাখা বিশেষ দরকার যে, প্রত্যেক জাতকে এবং 
প্রত্যেক ব্যান্তকে নিজের চেষ্টায় নিজের উদ্ধারসাধন করতে হবে। সুতরাং 
অপরের কাছে সাহায্যের প্রত্যাশা কোরো না।৪ 

ভগবানের কাছে প্রার্থনা কার, আমার ভেতরে যে আগুন জ্বলছে, তা 
তোমাদের ভেতর জলে উঠুক, তোমাদের মন মুখ এক হোক-_ভাবের ঘরে চুরি 
যেন একদম না থাকে । তোমরা যেন জগতের যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মতো মরতে 
পারো-এই সবসগয় বিবেকানন্দের প্রার্থনা । 5, 

আম এমন কোন পথ পাইন, ধা সকলকে খুশী করবে; সুতরাং আম 
স্বর্পতঃ যা. তাই-ই আমাকে থাকতে হবে- আমায় 'নজ অন্তরাতআ্মার কাছে খাঁটি 
থাকতে হবে। 'যৌবন ও সোন্দর্য নশ্বর, জীবন ও ধনসম্পাত্ত নশ্বর, নামযশও 
নম্বর, এমন কি পর্বতও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ধুলোয় পাঁরণত হয়; বন্ধৃত্ব ও প্রেম 
ক্ষণস্থায়ী, একমাত্র সত্যই চিরস্থায়ী ।' *' 

গোড়াতেই একেবারে বড় বড় পাঁরক্পনা খাড়া কোরো না, ধীরে ধারে 
আরম্ভ কর। যে-মাটতে দাঁড়য়ে রয়েছ, সেটা কত শন্ত. তা বুঝে অগ্রসর হও, কলমে 
ওপরে ওঠবার চেজ্টা কর। 9৬ 

ভিতর থেকে যেরূপ প্রেরণা আসে. সেভাবে কাজ করা উঁচত, আর যাঁদ 
সেই কাজটা ঠিক ঠিক এবং ভাল হয়, তবে হয়তো মরে যাবার শত শত শতাব্দী 
পরে সমাজকে 'নশ্চয়ই তাঁর দিকে ঘুরে আসতেই হবে। দেহ-মন-প্রাণ 'দয়ে 
সর্বান্তঃকরণে আমাদের কাজে লেগে যেতে হবে। একটা ভাবের জন্য যতাঁদন 
পর্যন্ত না আমরা আর যা কিছ সব ত্যাগ করতে প্রস্তুত হচ্ছি, ততাঁদন আমর৷ 
কোন কালে আলো দেখতে পাবো না। 

জগতের ইতিহাসে কি কখন এর্‌প দেখা গেছে যে, ধনীদের 'দয়ে কোন 
বড় কাজ হয়েছেঃ হৃদয় ও মাঁস্তজ্ক 'দয়েই চিরকাল যা কিছ বড় কাজ 
হয়েছে_টাকা দিয়ে নয়।* 

এইটি জেনে রেখো যে, যখনই তুমি সাহস হারাও, তখনই তুমি শুধু নিজের 
আনম্ট করছ তা নয়, কাজেরও ক্ষাতি করছ। অসম বিশ্বাস ও ধৈর্যই 
সফলতালাভের একমাত্র উপায় । ৪৯ 
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চাই পূর্ণ সরলতা, পাঁবন্রতা, বিরাট বাঁদ্ধ এবং সর্বজয়ন ইচ্ছাশান্ত। এই- 
সকল গুণসম্পন্ন মুষ্টিমেয় লোক যাঁদ কাজে লাগে, তবে দুনিয়া ওলটপালট 
হয়ে যায়। «০ 

'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্‌।' মিথ্যার সামান্য প্রলেপ থাকলে সত্যপ্রচার 
সহজ হয় বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁরা ভ্রান্ত। কালে তাঁরা বুঝতে পারেন যে, 
বিষএক ফোঁটা মিশে গেলেও সমস্ত খাবার দুঁষত করে ফেলে । যে পাবি 
ও সাহসী, সে-ই জগতে সব কাজ করতে পারে ।*১ 

ধমেই ভারতের জীবনীশান্ত। যতাঁদন 'হন্দুরা তাদের পূর্বপুরুষদের 
কাছ থেকে উত্তরাধকারসূন্রে পাওয়া জ্ঞান না ভুলে যাচ্ছে, ততাঁদন জগতে কোন 
শান্ত তাদের ধ্বংস করতে পারবে না। * 

সকল বিষয়ে আজ্ঞাবহতা শিক্ষা কর; নিজ ধর্মীবশ্বাস ত্যাগ করো না. 
গ্রুজনের অধীন হয়ে চলা ছাড়া কখনই শান্তর কেন্দ্রীকরণ হতে পারে না। 
আর এরূপ 'বাঁচ্ছল্ন শাস্তগ্ীলকে কেন্দ্রীভূত না করলে কোন বড় কাজ হতে 
পারে না।..ঈর্ধা ও অহংভাব তাঁড়য়ে দাও- সঙ্ঘবদ্ধঘভাবে অপরের জন্য কাজ 
করতে শেখো। আমাদের দেশে এটার বিশেষ অভাব । ** 

অনন্ত ধৈর্য, অনন্ত পাঁবন্রতা, অনন্ত অধ্যবসায়_এই তিনটি জনিস থাকলে 
যে-কোন সং আন্দোলনে অবশ্যই সফল হতে পারা যায়; এই হল 'সাদ্ধ- 
লাভের রহস্য। 4 

'অনেক সন্ব্যাসীতে গাজন নম্ট'। ভারতে একটা জিনিসের বড়ই অভাব 
একতা বা সংহতিশান্ত, তা লাভ করবার প্রধান রহস্য হচ্ছে আজ্ঞানবাঁততা ।*' 

বরের মতো এঁগয়ে চল। একাদনে বা একবছরে সফলতার আশা কোরো 
না। সবসময় শ্রেম্ঠ আদর্শকে ধরে থাকো। দন হও, ঈর্ষা ও স্বার্থপরতা 
[বষর্জন দাও। নেতার আদেশ মেনে চল; আর সত্য, স্বদেশ ও সমগ্র মানব- 
জাঁতর কাছে চিরাবশ্বস্ত হও; তা হলেই তুমি জগৎ কাঁপয়ে তুলবে। মনে 
রাখবে_ব্যান্তগত “চারন্র' এবং 'জীবন'ই শান্তর উৎস, অন্য কিছন নয়। *১ 

চতুর্দকে অন্ধকার যতই ঘাঁনয়ে আসে, উদ্দেশ্য ততই নিকটবর্তী হয়, 
ততই জশবনের প্রকৃত অর্থ_জীবন যে স্বগ্ন, তা পাঁরস্ফ্ট হয়ে ওঠে: কেন 
যে মানুষ এটা বুঝতে পারে না, তাও বোঝা যায়-তারা যে কেবলই চেষ্টা করে 
এসেছে যা অর্থহশন তার মধ্যে থেকে অর্থ খুজে িতে। ...'সবই ক্ষাঁণক, সবই 


৯৪২ আমার ভারত অমর ভারত 


পরিবর্তনশীল'__ এইটদকু নিশ্চয়ই জেনে জ্ঞানী ব্যান্ত সুখ-দুঃখ ত্যাগ করে 
জগংবৌচন্যের সাক্ষিমান্ররূপে অবস্থান করেন, কোন কিছুতে আসন্ত হন না।«* 


কেবল সংখ্যাধিক্য দিয়েই কোন মহৎ কাজ সম্পন্ন হয় না; অর্থ, ক্ষমতা, 
পাশ্ডিত্য কিংবা বাকচাতুরী-এদের কোনটারই বিশেষ কোন মূল্য নাই। 
পাঁবন্ন, খাঁটি এবং প্রত্যক্ষানুভতি-সম্পন্ন মহাপ্রাণ লোকেরাই জগতে সব কাজ 
করে থাকেন। যাঁদ প্রত্যেক দেশে এমন দশ-বারোটা মান্র সিংহবীর্সম্পন্ন 
লোক জন্মগ্রহণ করেন, যাঁরা নিজেদের সমুদয় মায়াবন্ধন ছিন্ন করেছেন, যাঁরা 
অসামের স্পর্শ লাভ করেছেন, যাঁদের সমগ্র চিত্ত ব্রক্মানুধ্যানে নিমগন, অর্থ যশ 
ও ক্ষমতার প্পৃহামান্রহীন-তবে এই কয়েকজন লোকই সমগ্র জগং তোলপাড় 
করে দেবার পক্ষে যথেস্ট। ** 


আমরা যেন নাম, যশ ও প্রভুত্ব-স্পৃহা বিস্ন দিয়ে কাজে ব্রতী হই। 
আমরা যেন কাম, ক্রোধ ও লোভের বন্ধন থেকে মস্ত হই। তা হলেই আমরা 
সত্য বস্তু লাভ করব। *১ 


বড় বড় ব্যাপার কি কখনও সহজে নিম্পন্ন হয়? সময়, ধৈর্য ও অদম্য 
ইচ্ছাশান্ততে কাজ হয়। আম তোমাদের এমন অনেক কথা বলতে পারতাম, 
যাতে তোমাদের হদয় আনন্দে লাঁফয়ে ওঠে, িন্তু তা আম বলব না। আম 
লোহার মতো দঢ় ইচ্ছাশন্তি ও হৃদয় চাই, যা কিছুতেই কাঁপে না। দঢ়ুভাবে 
লেগে থাকো ।*০ 

আম কাপুরুষতাকে ঘৃণা কার। আম কাপুরুষদের সঙ্গে এবং রাজ- 
নৈতিক আহাম্মীকর সঙ্গে কোন সংন্তরব রাখতে চাই না। আম কোন রকম 
রাজনশীতিতে (০011009) বিশ্বাসী নই। ঈশ্বর ও সত্যই জগতে একমান্ 
রাজনীতি, আর সব বাজে । *১ 

সকলে উঠিয়া-পাঁড়য়া না লাগলে কি কাজ হয়? 'উদ্যোগিনাং পুরুষ- 
শসংহমূপৈতি লক্ষমীঃ' (উদ্যোগী পুরুষাঁসংহেরই লক্ষী লাভ হয়) ইত্যাদি 
পেছ্‌ দেখতে হবে না-£০7%9:0 (এাগয়ে চল)। অনন্ত বীর্য, অনন্ত উৎসাহ, 
অনন্ত সাহস ও অনন্ত ধৈর্য চাই, তবে মহাকার্য সাধন হবে। দুনিয়ায় আগুন 
লাগিয়ে দিতে হবে।*ং 

পাবন্রতা, অধ্যবসায় এবং উদ্যম এই তিনটে গুণ আমি একসঞ্জো চাই। *০ 
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..পাঁবন্রতা, ধৈর্য ও অধ্যবসায় দ্বারা সব 'বঘন দূর হয়। সব বড় বড় 
ব্যাপার অবশ্য ধীরে ধীরে হয়ে থাকে । ৬৪ 

সাহস অবলম্বন কর ও কাজ করে যাও । ধৈর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করে 
যাও এই একমাত্র উপায় । ৬ 

যান হুকুম তাঁমল করতে জানেন, তাঁনই হুকুম করতে জানেন। প্রথমে 
আক্ঞাবহতা শিক্ষা কর। ...আমরা সকলেই হমবড়া, তাতে কখনও কাজ হয় 
না। মহা উদ্যম. মহা সাহস, মহা বীর্য এবং সকলের আগে মহতখ আক্ঞাবহতা__ 
এই সকল গুণ ব্যান্তগত ও জাতিগত উন্নাতির একমান্র উপায় । ৬১ 

দেশে কি মানুষ আছে? ও শমশানপুরশ। যাঁদ 1,০67 01989-দের 
9০5086101) (নিম্নশ্রেণীদের শিক্ষা) দিতে পারো, তা হলে উপায় হতে পারে। 
জ্ঞানবলের চেয়ে বল আর কি আছে--বিদ্যা শেখাতে পারো» বড়মানুষেরা 
কোন্‌ কালে কোন্‌ দেশে কার কি উপকার করেছে; সকল দেশেই বড় বড় 


কাজ গরীবেরা করে। টাকা আসতে কতক্ষণ 2 মানুষ কই2 দেশে কি মানুষ 
আছে 2১ 


কারুর উৎসাহ ভঙ্গা করতে নাই। 060157 (বিরুদ্ধ সমালোচনা) 
একেবারে ত্যাগ কববে। যতদূর ভাল বোধ হয়, সকলকে সাহায্য করবে; 
যেখানটা ভাল না বোধ হয় ধীরে বাঁঝয়ে দিবে। পরস্পরকে ০01600155 
(বরুদ্ধভাবে সমান্লাচনা) করাই সকল সর্বনাশের মূল! দল ভাঙবার এও 
মূলমন্ত। 'ও ক জনে১ 'সেকিজানে» "তুই আবার ক করাব ৮আর 
তার সঙ্গে এ একটু মট্কে হাসি. এগুলা হচ্ছে ঝগড়াববাদের মূলসতত্র। ৯ 

চালাক দ্বারা কোন মহৎ কার্য হয় না। প্রেম, সতানূরাগ ও মহাবীের 
সহায়তায় সকলে কার্য সম্পন্ন হয়। সুতরাং পৌরুষ প্রকাশ কর। ১৯ 

নিজেরা কছ্‌ করে না এবং অপরে কিছু কিছু কারতে গেলে ঠাট্টা করে 
উঁড়শ্রে দেয়- এই দোষেই আমাদের জাতের সর্বনাশ হইয়াছে। হৃদয়হাীনতা, 
উদামহীনতা সকল দূঃখের কারণ । অতএব এ দুইটি পাঁরতাগ কাঁরবে 1৭, 

পেছন 'ফবে ভাকা'নার প্রয়োজন নাই। আগে চল! আমাদের চাই অনন্ত 
শান্ত, অফুরন্ত উংসাহ. সীমাহীন সাহস, অসীম ধৈর্য, তবেই আমরা বড় বড 
কাজ করতে পারবো । 4১ 

যে সকলের দাস. সেই সকলের প্রভু । যার ভালবাসায় ছোট বড় আছে. সে 
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কখনও অগ্রণী হয় না। যার প্রেমের বিরাম নাই, উচ্চ নীচ নাই, তার প্রেম জগৎ 
জয় করে। ** 

জগতের ধর্মগুলো এখন প্রাণহনন মিথ্যা আঁভনয়ে পর্যবাসত। জগতের 
এখন একান্ত প্রয়োজন হল চারন্র। জগৎ এখন তাঁদের চায়, যাঁদের জীবন 
প্রেমদীপ্ত এবং স্বার্থশন্য। সেই প্রেম প্রাতিটি কথাকে বজ্র মতো শীন্তশালণ 
করে তুলবে । ৭ 

পাবত্র হও ও সর্বোপাঁর অকপট হও); মুহূর্তের জন্যও ভগবানে বিশ্বাস 
হারও না_তা হলেই আলো দেখতে পাবে। যা-কিছু সত্য, তাই চিরস্থায়ী; 
কিন্তু যা সত্য নয়, তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।৭ঃ 

...আমি চাই এমন লোক--যাদের পেশী লোহার মতো দূঢ় ও স্নায় ইস্পাত 
দয়ে তৈরী, আর তার মধ্যে থাকবে এমন একটা মন, যা বজ্রের উপাদানে 
গাঠিত। বীর্য মন[ষ্যত্বক্ষান্রবীর্য, ব্রহ্মতেজ!*" 

.সকলে নিজেদের আদর্শ ধরে থাকো, আর অন্য কিছুর প্রাত খেয়াল 
কোরো না-সত্যের জয় হবেই হচুব। সর্বোপার,. তুম যেন অপরকে চালাতে বা 
তাদের শাসন করতে, অথবা ইয়াঁকরা যেমন বলে অপরের উপর “0955, 
(মাতব্বার) করতে যেও না, সকলের দাস হও । ৭৬ 

এ যে কানে কানে গ্‌জোগাঁজ করা-তা মহাপাপ বলে জানবে; এটা 
ভায়া, একেবাপুর ত্যাগ দিও। মনে অনেক জানস আসে, তা ফুটে বলতে 
গেলেই ব্লমে তিল থেকে তাল হয়ে দাঁড়ায় । গিলে ফেললেই ফুরিয়ে যায়। «৭ 

..পরোপকারই ধর্ম, বাঁক যাগযজ্ঞ সব পাগলামো-াীনজের মবীন্ত-ইচ্ছাও 
অন্যায়। যে পরের জন্য সব 'দয়েছে. সেই মুন্ত হয়, আর যারা 'আমার ম্ুন্ত, 
আমার মান্ত' করে দিনরাত মাথা ভাবায় তাহারা 'ইতো নম্টস্ততো ভ্রম্টঃ' হয়ে 
বেড়ায় । « 

পরে'পকারই ধর্ম পরপশীড়নই পাপ । শান্ত ও সাহাসকতাই ধর্ম, দুর্বলতা 
ও কাপুরুষতাই পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ। অপরকে 
ভালবাসাই ধর্ম, অপরকে ঘ.ণা করাই পাপ। ঈশ্বরে ও নিজ আত্মাতে 'িব*বাসই 
ধর্ম, সন্দেহই পাপ। অভেদ-দর্শনই ধর্ম, ভেদ-দর্শনই পাপ।*৯ 

হে কীরহদয় বালকেরা, অধ্যবসায় কর। আমাদের কাজ সবেমান্ন আরম্ভ 
হয়েছে । কখনও নিরাশ হয়ো না, কখনও বলো না, “আর না, যথেষ্ট হয়েছে ।' *০ 


জবালামমী বাধী ১৪৫ 


আমি চাই, আমার সব ছেলেরা, আম যত বড় হতে পারতাম, তার চেয়ে 
শতগুণ বড় হোক। তোমাদের প্রত্যেককেই এক একটা "দানা, হতেই হবে_ 
আম বলছি._অবশ্যই হতে হবে। আজ্ঞাবহতা, উদ্দেশ্যের উপর অনুরাগ ও 
সবসময় তৈরী হয়ে থাকা-এই তিনটে যাঁদ থাকে, কিছুতেই তোমাদের হটাতে 
পারবে না।** 

টাকা-ফাকা সব আপনা-আপাঁন আসবে। মানুষ চাই, টাকা চাই না। 
মানুষ সব করে, টাকায় কি করতে পারে? মানুষ চাই_যত পাবে ততই 
ভালো । ৮২ 

জগতের সমস্ত ধনসম্পদের চেয়ে 'মানুষ' হচ্ছে বেশী মূল্যবান। ৮ 

হে বংস, যথার্থ ভালবাসা কখনও বিফল হয় না। আজই হোক, কালই 
হোক, শত শত যুগ পরেই হোক, সত্যের জয় হবেই. প্রেমের জয় হবেই। 
তোমরা কি মানুষকে ভালবাস ? ঈশ্বরের সন্ধানে কোথায় যাচ্ছ £ দাঁরদ্র, দুঃখন. 
দুর্বল -সবাই কি তোমার ঈশবর নয়? আগে তাদের উপাসনা কর না কেন? 
গঙ্গাতীরে বাস করে কৃপ খনন করছ কেন? প্রেমের সর্বশীন্তমন্তায় বিশ্বাস 
কর। নামযশের ফাঁকা চাকচিক্যে কি হবেঃ খবরের কাগজে ক বলে না বলে, 
আম সোঁদকে লক্ষ্য কার না। তোমার হদয়ে প্রেম আছে তো? তবেই তুম 
সর্বশান্তমান। তুমি সম্পূর্ণ নি্কাম তো? তা যাঁদ হও. তবে তোমার শান্ত কে 
রোধ করতে পারে? চারন্রবলে মানুষ সর্বত্রই জম্ম হয়। ঈশবরই তাঁর সন্তান- 
দের সমদ্গর্ভে রক্ষা করে থাকেন। তোমাদের মাতৃভূমি বীর সন্তান চাইছে ।_ 
তোমরা বীর হও 1৮৪ 

আমরণ কাজ করে যাও-আ'ম তোমাদের সঙ্গে সহ্গ রয়োছি, আর আমার 
শরীর চলে গেলেও আমার শান্ত তোমাদের সঙ্গে কাজ করবে 


৯০ 


স্বামীজী দচ্গর্কে বিভিন্ন মনীষী 


লিও টলস্টয় 

১৮৯৬ খন্রীষ্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর টলস্টয় একটি চিঠিতে অনেন্দ্র কুমার 
দত্তকে লেখেন (অনেন্দ্র কুমার দত্ত স্বামী বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' গ্রল্থাঁট 
টলস্টয়ের কাছে পাঠিয়োছলেন)ঃ 'আপনার পাঠানো গাঁঠ ও বইটি পেয়োছ। 
এজন্য অনেক ধন্যবাদ । বইটি অসাধারণ, এটি পড়ে অনেক 'শিক্ষালাভ করোছ। 
মানুষের “আম”-র প্রকৃত স্বরুপ 'কি- এই প্রশ্নের দার্শানক 'দিকাঁটির 
আলোচনা অপূর্ব । মানবজাতি জীবনের মহৎ এবং সত্য আদর্শ থেকে বারবার 
সরে এসেছে 'কন্তু আজ পযন্ত কখনও তাকে আঁতন্রম করতে পারোন। 

বিবেকানন্দের প্রথম এই যে বইটি টলস্টয় পড়লেন, পড়ামাত্রই সেই গ্রল্থাট 
উলস্টয়ের মনে স্থায়ী ছাপ ফেলে এবং এটি চিরাদন তাঁর 'প্রয় ছিল। 

[বিবেকানন্দের রচনাবল+ সংগ্রহ করতে টলস্টয় সর্বপ্রকার চেষ্টা করোছলেন। 
১৯০৮ খম্টাব্দের ২৫ মে তিনি তাঁর ব্যান্তগত চাকংসক এবং বন্ধু ভি. পি, 
ম্যাকোভিটাস্ককে (১৯০৫ খনস্টাব্দ থেকে আরম্ভ করে টলস্টয়ের জীবনের 
শেষাঁদন পযন্ত সর্কক্ষণের সঙ্গী) বলেনঃ ঈশ্বর, আত্মা, মানুষ. ধর্মীর একা 
ইত্যাদ তত্ত সম্পর্কে আলোচনায় স্বামী বিবেকানন্দ বিস্ময়কর প্রাতিভার 
আঁধকারণী। 

টলস্টয় অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বিবেকানন্দের রচনাগুলি পাঠ করোছলেন। 
এ সমস্ত রচনায় যেসব অংশগৃলি তাঁকে বিশেষভাবে অননপ্রাণত করে সেই 
অংশগুঁল তান লিখে নিয়োছলেন এবং কিছ? কিছু লাইনের তলায় দাগ 
য়ে চাহৃত করোছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত বইগ্াীল, যতদূর জানা যায়, খজে 
পাওয়া যায়ান। টলস্টয়ের নিজের 'দনাঁলাপতে এবং ম্যাকোভিটাস্কির প্রাত- 
ধদনের নোটের মধ্যে এই বইগুলির উপরে অনেক তথ্য পাওয়া গেছে। 

১৯০৮ খযীষ্টাব্দের & জুন টলস্টয় ম্যাকোভিটাস্ককে বলেনঃ 'আজ সকাল 
ছটা থেকে আম বিবেকানন্দের কথা ভাবাছ। গতকাল সারাদন 'ববেকানন্দের 


জ্বামীজশী সম্পকে বাভন্ন মনগ্ষশ ১৪৭ 


গ্রল্থ পড়েছি। সেখানে “অন্যায়-প্রাতিরোধে হিংসা-আশ্রয়ের যৌন্তিকতা” সম্পর্কে 
একটা অধ্যায় আছে। এটি অত্যন্ত প্রাতভাদীস্ত রচনা । 

১৯০৮ খ্ীজ্টাব্দের ২৬ জুন ভি. পি. ম্যাকোভিটাস্কি তাঁর ডায়েরীতে 
লিখেছেনঃ 'গতকাল টলস্টয় স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর 'তিনাঁট খণ্ডের 
মধ্যে একটি খণ্ড সঙ্গে নিয়ে “হলে” এসোছলেন। ...তাঁন বললেন, “অসাধারণ 
বই। বারবার পড়ার মতো অনেক ভাব বইটিতে রয়েছে ।”, 

টলস্টয়ের ডায়েরীতে 'লাখত ১৯০৮ খ্ীন্টাব্দের ২৬ জুনের একটি অংশ 
থেকে উদ্ধৃতি £ 

“তুম”-র মধ্যে “আমি” যে সম্পূর্ণ লোপ পেতে পারে_ববেকানন্দ যেমন 
বলেছেন _.এই প্রথম অনুভব করলাম সেটি সম্ভব; এই প্রথম অনুভব করলাম 
ত্যাগের যৌন্তকতার দিকটি। সদব্াদ্ধ প্রণোঁদত এই ত্যাগ, কোনও স্বার্থের 
সঙ্গে তা সংশ্লিষ্ট নয়।...“আমি” ও “আমার” এই ভয়ানক বাসনা থেকে মযান্ত 
পাওয়া খুব কাঁঠন, 'িন্তু তবুও তা অত্যন্ত প্রয়োজন। আঘমত্ব ত্যাগ যে সম্ভব 
সেটি আমি এখন-জনবনের শেষ প্রান্তে এসে-উপলাব্ধী করতে পারাছ। 
| আমার পক্ষে] এটা এমন কিছু বড় ব্যাপার নয়। 

১৯০৮ খ্যাম্টাব্দের ৪ জুলাই টলস্টয় তাঁর দিনালাপতে লিখলেন 
“ভগবান” বিষয়ে বিবেকানন্দের প্রবন্ধাট পড়লাম । অদ্ভুত, অপূর্ব ! এটা অনুবাদ 
করা প্রয়োজন। আম নিজে এই সম্পর্কে ভেবেছি । শোপেনহাওয়ারের ইচ্ছাশস্ত 
সম্পর্কে মতবাদ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের সমালোচনা সর্বাংশে সত্য। শুধু যেখানে 
[তানি (বিবেকানন্দ) জগতের বক্তুগত বিচার 'দয়ে শুরু করেছেন সেইট.কু 
[ঠক নয়।, 

১৯০৮ খ্ীষ্টাব্দের ১৭ আগস্ট তাঁরখে সমাপ্ত ধর্ম ও বিজ্ঞান নামক 
একটি প্রবন্ধে টলস্টয় বিবেকানন্দের মূল্যায়ন ররেছিলেন। ইতিপূর্কে তান 
তাঁর অনেক রচনার সঙ্গে বিশেষভাবে পাঁরাচিত হন। 'তাঁন মানবসমাজকে 
পাঁথবীর অন্যান্য মহাপুরুষদের ভাবগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বিবেকানন্দের ভাবও 
গ্রহণ করবার উপর জোর দেন। 

উল্ল্লিখত প্রবন্ধে তান লেখেনঃ প্রজ্ঞা ও তত্তজ্ঞানলাভের আনিবার্ধতা ও 
প্রয়োজনশয়তার বিষয়ে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই বর্তমানকালে মানবজাতির 
অগ্রণী চিন্তাবদগণের প্রধান দায়ত্ব। তাঁদের কর্তব্য মানুষের কাছে তুলে ধরা 


৯১৪৮ আমার ভারত অমর ভারত 


যে, বহু পূর্বে এই প্রজ্ঞা বা তত্ৃজ্ঞান মানবজাতি অজর্ন করোছল এবং তা 
ধর্মের উপদেশ ও খাঁষদের বাণীর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়োছল। মানৃষকে 
দেখানো £ এটা শহধুমান্র ভারতীয়, মিশরীয়, গ্রীক এবং রোমান মহান ব্যান্তদের 
মাধ্যমেই নয়, পরবর্তীকালে কান্ট, শোপেনহাওয়ার, বিবেকানন্দ প্রভীতি মনীষশী- 
দের মাধ্যমেও প্রকাশিত হয়েছিল ।; 

১৯০৯ খ্যান্টাব্দের ১৯৬ ফেব্রুয়ার টলস্টয় ?িববেকানন্দের বাণী ও রচনার 
তৃতীয় খন্ডাট একজন ভারতায়ের কাছ থেকে উপহার পান। ম্যাকোঁভিটাস্ক 
এ-বিষয়ে তাঁর ডায়েরীতে লেখেন ঃ টলস্টয় এই গ্রল্থাঁট পড়েছেন এবং 'িবেকা- 
নন্দের রচনাবলীর অন্য দুটি খণ্ডের মতো এটিও তাঁর অত্যন্ত ভাল লেগেছে। 

স্বামী বিবেকানন্দের রচনার একাঁট সংকলন-গ্রল্থ প্রকাশের ইচ্ছা টলস্টয়ের 
মনে ছিল। ১৯০৯ খ্ীষ্টাব্দের ১ মে সমাপ্ত ণশক্ষা সম্পকে” প্রবন্ধে সক্রোটস, 
রুশো, কান্ট প্রভাতি পাঁথবার শ্রেষ্ঠ চন্তাঁবদদের পাশাপাশি বিবেকানন্দের 
নাম তিনি পুনরায় উল্লেখ করেন। 

১৯০৯ খ্যাম্টাব্দের ৭ মে টলস্টয় 'পোসরেদনিক প্রকাশন সংস্থা'র (এই 
সংস্থা টলস্টয়ের রচনাবলণ প্রকাশ করত) সম্পাদককে বলেনঃ “ভারতখয় 
আধুনিক চিন্তাঁবদদের মধ্যে সর্বশ্রেম্ঠ ব্যান্তত্ব স্বামী বিবেকানন্দ । তাঁর লেখা 
প্রকাশ করা উচত।, 

টলস্টয় বিবেকানন্দের গ্রল্থাবলন পাঠের প্রয়োজননয়তার উপর জোর 'দিয়ে 
চলেন। ১৯০৯ খম্টাব্দের ২৪ জুন তিনি 'ভোঁখ' (বিংশ শতাব্দীর প্রথম- 
ভাগের রাশয়ার দার্শানক তত্ব বিষয়ক রচনার সুপাঁরাচত সংকলন) সম্বন্ধে 
বলতে গিয়ে একট গুরুত্বপুর্ণ মন্তব্য করেনঃ রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ, বিবেকানন্দ এবং 
যীশুর বাণীর মতো সম্পদ যাদের আছে তাদের কাছে “ভোখ” পাঠের কোন 
সার্থকতা নেই। 

১৯১০ খ্াীষ্টাব্দে টলস্টয়ের জীবনাবসান হয়। জীবনের শেষ বছরাঁটতে 
যেন তান বিবেকানন্দ-রচনাঝলণী এবং ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে আঁধকতর আগ্রহ্শ 
হয়ে উঠোছিলেন। ১৯১০ খাীষ্টাব্দের ২৮ জানুয়ার আন বেশাল্ত-এর 
ধথয়োজফি আযান্ড মডার্ন সাইকোলাজ' গ্রন্থটি সম্পর্কে কথাপ্রসঙ্গে তিনি একটি 
তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেনঃ “এ*র (বেশান্তের) বিষয়বস্তু হল যা-কছ_ দুর্বল, 
যা-কছু ভুল_তা-ই। আর বিবেকানন্দ দাঁড়য়ে আছেন সত্যের উপর ।' 


জ্বামণীজশী পম্পর্ক বাভন্ন মনশষণ ১৪৯ 


১৯১০ খনীম্টাব্দের ২৯ মার্চ চেকোশ্লোভাকিয়ার বিখ্যাত চিন্তাবিদ, 
রাজনীতাবদ এবং বিগ্লবী জান মাসারকের (৩৪1 [199598151) সঙ্গে টল- 
স্টয়ের সাক্ষাৎ হয়। টলস্টয় মাসারককে বলোছিলেনঃ বর্তমান ভারতের সর্ব- 
শ্রেষ্ঠ দার্শীনক হলেন স্বামী 'িবেকানন্দ। ১ 


রবান্দ্রনাথ ঠাকুর 

অজ্পাদন পূর্বে বাংলাদেশে যে-মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই [ববেকানন্দও 
পূর্ব ও পশ্চমকে দক্ষিণে ও বামে রাখয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারয়াছলেন। 
ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার কাঁরয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ 
সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সঙ্কুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। 
গ্রহণ কারবার, মিলন কারবার, সৃজন কারবার প্রাতভাই তাঁহার ছিল। তানি 
ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পাঁশ্চমের সাধনাকে ভারতবর্ষে 'দবার ও 
লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ কারয়াছলেন। ২ 

যাঁদ তুমি ভারতকে জানতে চাও, াববেকানন্দকে জানো । তাঁর মধ্যে সব- 
কিছুই ইতিবাচক, নোতিবাচক কিছ নেই।« 

বিবেকানন্দ বলেছিলেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্রহ্দের শীন্ত। বলেছিলেন, 
দাঁরদ্ের মধ্যে দয়ে নারায়ণ আমাদের সেবা পেতে চান। 

একে বাল বাণী। এই বাণী স্বার্থবোধের সীমার বাইরে মানুষের আত্ম- 
বোধকে অসাম মান্তর পথ দেখালে। এ তো কোন বিশেষ আচারের উপদেশ 
নয়, ব্যবহারিক সংকীর্ণ অনুশাসন নয়। ছংত্মার্গের বিরুদ্ধতা এর মধ্যে 
আপাঁনই এসে পড়েছে। তার দ্বারা রা্ট্রক স্বাতন্দ্যের সুযোগ হতে পারে 
বলে নয়, তার দ্বারা মানুষের অপমান দূর হবে বলে। সে-অপমানে আমাদের 
প্রত্যেকের আত্মাবমাননা । 

াববেকানন্দের এই বাণী সম্পূর্ণ মানুষের উদ্বোধন বলেই কর্মের মধ্য দিয়ে, 
ত্যাগের মধ্য দিয়ে মান্তর 'বাঁচত্র পথে আমাদের যুবকদের প্রবৃত্ত করেছে।* 

আজ মহাভারতবর্ষ গঠনের ভার আমাদের উপর। সমুদয় শ্রেচ্ত উপকরণ 
লইয়া আজ আমাদের এক মহাসম্পূর্ণতাকে গাঠিত কাঁরয়া তুলিতে হইবে। 
গাণ্ডবদ্ধ থাকিয়া ভারতের ইতিহাসকে যেন আমরা দারদ্র করিয়া না তুলি। 

ভারতের সর্বশ্রেণ্ঠ অধুনাতন মনীষগণ একথা ব্াঁঝয়াছিলেন, তাই 


৯১৫০ আমার ভারত অমর ভারত 


তাঁহারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে মিলাইয়া কার্য কাঁরয়া গিয়াছেন। দম্টান্তস্বর্‌প 
রামমোহন রায়, রানাডে এবং বিবেকানন্দের নাম কাঁরতে পার। ইহারা 
প্রত্যেকেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাধনাকে একীভূত কাঁরতে চাঁহয়াছেন; ইহারা 
বুঝাইয়াছেন যে, জ্ঞান শুধু এক দেশ বা জাতির মধ্যে আবদ্ধ নহে; পৃথিবীতে 
যে-দেশেই যে-কেহ জ্ঞানকে মস্ত কাঁরয়াছেন, জড়ত্বের শৃঙ্খল মোচন কাঁরয়া 
মানুষের অন্তার্নীহত শান্তকে উন্মুখ কাঁরয়া 'দয়াছেন 'তাঁনই আমাদের আপন 
_তিনি ভারতের খাঁষ হউন বা প্রতীলের মনীষী হউন- তাঁহাকে লইয়া 
আমরা মানবমান্রেই ধন্য। * 

রামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস, 'বিবেকা- 
নন্দ, শিবনারায়ণ স্বামী, ইহারাও অনৈক্যের মধ্যে এককে, ক্ষ,দ্রতার মধ্যে 
ভূমাকে প্রতিষ্ঠিত কারবার জন্য জীবনের সাধনাকে ভারতবর্ষের হস্তে সমর্পণ 
কারয়াছেন। * 

চরকা কাটা একটা বাহ্যক্রিয়া-এটাকে একটা লৌকিক আচার করে তোলা 
যেতে পারে। কিন্তু আচার প্রায়ই প্রবল হয়ে বিচারকে উপেক্ষা করে। কোনো 
একটা অভ্যস্ত দৌহক কর্মকে যখাঁন উচ্চ সাধনার মূল্য দেওয়া হয় তখাঁন সে 
আন্তর সত্যের চেয়ে বাহ্য আচারকে বড়ো জায়গা দেয়। আমাদের সমাজে 
তার অনেক প্রমাণ আছে। আরো একটা নতুন আচার যোগ করে আমাদের 
মনোবৃত্তির জড়তা তাতে বাড়ানো হবে বলে আশঙ্কা কাঁর। 

একা একা বসে যাঁরা চরকা কাটেন তাঁরা মনে মনে ভাবতে পারেন যে 
চরকা কেটে সুতো উৎপাদন করে তাঁরা দেশের ধন বৃদ্ধি করচেন। কিন্তু 
একথা মনে রাখতে বেশী লোকে বেশী দিন পারবে না-র্ুমেই এটা যান্তুক 
প্রক্রিয়ায় পাঁরণত হয়ে ব্াদ্ধকে ম্লান করেই দেবে। 

বস্তৃত চরকা কাটো একথার মধ্যে কোনো মহৎ অনুশাসন নেই এইজন্য 
একথায় পূর্ণভাবে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটায় না। আধুনিক কালে ভারতবর্ষে 
ণববেকানন্দই একাঁট মহৎ বাণী প্রচার করোছলেন, সোঁট কোনো আচারগত নয়। 
তান দেশের সকলকে ডেকে বলোছলেন তোমাদের সকলেরই মধ্যে ব্রন্ষমের 
শান্ত, দারদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটি যুবকদের 'চত্তকে 
সমগ্রভাবে জা?গয়েচে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বাচন্র ভাবে বাঁচন্র 
ত্যাগে ফলেচে। তাঁর বাণী মানৃষকে যখাঁন সম্মান 'দিয়েচে তখাঁন শান্ত 'দয়েচে। 


জ্বামীজশ সম্পকে 'বাভন্ন মনশষী ১৫১ 


সেই শান্তর পথ কেবল একঝোঁকা নয়, তা কোনো দৌহক প্রীক্য়ার পুনরাবৃত্তির 
মধ্যে পর্যবাঁসত নয়, তা মানুষের প্রাণ-মনকে 'বাঁচন্ন ভাবে প্রাণবান করেচে। 
বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যেসব দূুঃসাহ'সক অধ্যবসায়ের পাঁরচয় পাই তার 
মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণশ যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে আঙ্গুলকে 
নয়। ভয় হয় পাছে আচারের সংকীর্ণ অনুশাসন সেই নবোদ্বোধিত তেজকে 
চাপা দিয়ে ম্লান করে দেয়, কঠিন তপস্যার পথ থেকে যাল্লক আচারের পথে 
দেশের মনকে ভ্রম্ট করে।« 


শ্রীঅরাঁবন্দ 

একজন আঁশাক্ষত হিন্দু যোগী, যিনি আত্মদীপ্ত ভাবোন্মাদ মাস্টক_ 
যাঁর মধ্যে গিবদেশশ শিক্ষার সামান্যতম স্পর্শ বা চিহ্ন ছল না__কলকাতার 
সর্বোত্তম শিক্ষিত যুবকরা যখন তাঁর চরণতলে প্রণত হল, তখন ঘ.দ্ধজয় হয়ে 
গিয়েছে। বিবেকানন্দের সম্বন্ধে তাঁর গুরু বলোছিলেন, তান জগৎকে দুহাতে 
ধরে বদলে দেবার মতো শান্তমান পুরুষ, সেই বিবেকানন্দের যান্া জগতের 
সামনে প্রথম প্রকাশ্যে দেখিয়ে দিল, ভারত জেগেছে_ শুধু বেচে থাকার জন্য 
নয়_ জয় করবার জন্য সে জেগেছে। * 

যাঁহার (প্রীরামকৃের) পাদস্পর্শে পাঁথবীতে সত্যয্গ আনয়ন কাঁরয়াছে, 
যাহার স্পর্শে ধরণী সুখমণ্না, যাহার আঁবর্ভাবে বহুষুগ সণ্চিত তমোভাব 
বিদারত, যে-শীন্তর সামান্যমাত্র উন্মেষে 'দগাঁদগন্তব্যাঁপনী প্রাতধ্বাঁন 
জাগারত হইয়াছে; যান পূর্ণ, যান যুগধর্ম প্রবর্তক, যান অতাঁত অবতার- 
গণের সমাম্টস্বর্প ; তান ভাঁবষ্যং ভারত দেখেন নাই বা তৎসম্বন্ধে কিছ: 
বলেন নাই একথা আমরা বিশ্বাস কাঁর না_আমাদের 'ব*বাস যাহা তানি 
মুখে বলেন নাই, তাহা 'তানি কার্যে কাঁরয়া গিয়াছেন। তান ভাবিষ্যৎ ভারতকে, 
ভাঁবষাং ভারতের প্রাতীনীধকে আপন সম্মুখে বসাইয়া গাঠত করিয়া গগয়াছেন। 
এই ভাঁবষ্যং ভারতের প্রাতানাঁধ স্বামী িববেকানন্দ। অনেকে মনে করেন যে 
স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রোমকতা তাঁহার নিজের দান। কিন্তু সংক্ষত্- 
দ্া্টতে দখলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার স্বদেশপ্রোমকতা তাঁহার পরম 
পজ্যপাদ গুরুদেবেরই দান। [তানও নিজের বাঁলয়া কিছু দাবি করেন নাই।, 


১৫২ আমার ভারত অমর ভারত 


লোকগরু তাঁহাকে যেভাবে গঠিত করিয়াছিলেন, তাহাই ভাঁবষ্যং ভারতকে 
গঠিত কারবার উৎকৃষ্ট পল্থা। তাঁহার সম্বন্ধে কোন নিয়ম বিচার ছিল না-_ 
তাঁহাকে তান সম্পূর্ণ বীরসাধকভাবে গঠন কাঁরয়াছিলেন। তান জন্ম হইতেই 
বার, এটা তাঁহার স্বভাবাসদ্ধ ভাব। শ্রীরামকৃদেব তাঁহাকে বাঁলতেন, 'তুই 
যে বীর রে! তান জানতেন যে, তাঁহার ভিতর যে-শান্ত সণ্খার কাঁরয়া 
যাইতেছেন কালে সেই শান্তর উদ্ভন্ন ছটায় দেশ প্রথর সূর্যকরজালে আবৃত 
হইবে। আমাদের যুবকগণকেও এই বীরভাবে সাধনা করিতে হইবে। তাহা- 
'দিগকে বেপরোয়া হইয়া দেশের কার্য কাঁরতে হইবে এবং অহরহ এই ভগবদ্‌বাণ? 
দমরণপথে রাখিতে হইবে 'তুই যে বীর রে"! 

যাঁশুখনীম্ট সেন্ট পলকে উপযুস্ত আধার মনে কারয়া প্রথমে তাঁহাকেই 
গঠিত করিয়াছিলেন। তান তাঁহাকে দৌখয়াই বুঝয়াছিলেন যে, সমস্ত 
ইউরোপ তাঁহার পদতলে । ছবির মতো স্পম্ট দৌঁখয়াছিলেন যে, সেন্ট পল 
রোমে দাঁড়াইয়া যে ভাব প্রচার কারতেছেন, সেই ভাব সমস্ত ইউরোপে ছড়াইয়া 
পাঁড়তেহে। তেমাঁন যখন স্বামণ বিবেকানন্দ প্রথম শ্রীরামকৃষের নিকট আগমন 
করিয়াছলেন, তাঁহাকে দৌখয়াই তান বাঁঝয়াঁছলেন যে, সমস্ত ভারত তাঁহার 
নিকট আসিয়াছে, সমস্ত ভারত তাঁহার পদতলে মস্তক লুটাইতেছে, সমস্ত 
ভারত তাহাকে সর্বস্ব দান কারতে আসয়াছে। ভারতের জাতীয় আদর্শের 
বীঁজ 'ববেকানন্দের ভিতর নিহিত ছিল। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাহাই বারাসণ্ুনে 
বার্ধত কাঁরয়াছিলেন। তাই ভাঁবষ্যং ভারতের প্রাতাঁনীধকে আঁত যত্বে গাঠিত 
কাঁরয়াছলেন। [তান তাঁহাকে দৌখয়াই বাঝয়াছলেন যে, ইন্হার দ্বারাই 
ভারতের এবং সমগ্র পাঁথবীর কল্যাণ সাধত হইবে। 'তানও ছবির মতো 
প্রত্যক্ষ দৌখয়াছলেন যে, ফ্বামশজণী তাঁহার আদেশ সমস্ত পাঁথবীতে প্রচার 
কাঁরতেছেন। 'বিবেকানন্দই আমাদের জাতীয়-জীবন গঠনকর্তা। ?তাঁনই ইহার 
প্রধান নেতা । তাই কাল যাহা তাঁহার আদর্শ ছিল, আজ সেই আদর্শ লইয়। 
ভারতবাসী জীবন-পথে অগ্রসর হইয়াছে । ৯ 

৬ চৈত্র রাববার (১৩১৬) আমরা বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্দেবের জল্মোংসব 
দেখতে গিয়াছিলাম। সে রামকৃষ্ণ নাই, সে বীর তৈজস্বী বিবেকানন্দ নাই, কিন্তু 
তাঁহাদের শান্ত, তাঁহাদের ভাব সমগ্র ভারতকে অমরত্ব 'দিবার জন্য মহাশাস্ত 
ধারণপূর্বক ছাটয়াছে। সম্মুখে যাহাকে পাইতেছে, তাহাকে অমৃতবার- 


স্বামীজশী সম্পকে 'বাভন্ন মনশষখ ১৫৩ 


[সিণুনে বরণ করিয়া লইতেছে, আঁতাঁথর বেশে স্বদেশ মূর্তি ধারণ করিয়া 
তাহার হৃদয় আঁধকার কাঁরয়া বাঁসতেছে। ৯ 

রামকৃষ্ণ কি ছিলেন ? মানুষী আধারে প্রকট ভগবান। আর িবেকানন্দ_. 
মহাদেবের নয়নানঃসৃত এক দীপ্ত কটাক্ষ । _কিন্তু তাঁর পছনে ছিল সেই 
ভাগবত দৃম্টি যা থেকে উদ্ভূত 'ববেকানন্দ, মহাদেব স্বয়ং এবং রক্ষা, বিষ ও 
বিশবাতীত ওমু। 

বিবেকানন্দের প্রভাব এখনো বিপুলভাবে কাজ করে চলেছে আমরা দেখতে 
পাই-ঠক জান না কী রূপে, বলতে পার না কোথায়, এমন কিছুতে য৷ 
এখনো স্পন্ট নয়; এমন কিছু যা সংহপ্রাতিম, বরাট, সম্বোঁধদীপ্ত; যা 
সমুদ্রের জোয়ারের মতো প্রবেশ করছে ভারতের মরমমকেন্দ্রে এবং তা দেখে 
আমরা সোচ্ছ।সে বলে উঠি, এ দেখ, বিবেকানন্দ এখনো জেগে মাতৃমর্মে, মাতৃ- 
সন্তানদের মর্মলোকে। 

শাদ্রজী পাণ্ডতের প্রাত িবেকানন্দের প্রাসদ্ধ উীন্তাটই ধরো। তাঁর কি 
একটা কথায় সংশয় প্রকাশ করে পান্ডত বলোৌছলেন, শীকন্ত শঙ্কর তো তা 
বলেন না।' আতে ববেকানন্দের জবাব, 'না, আম বিবেকানন্দ, তা বলাছ। 
পাঁণ্ডত একেবারে হতবাক । 

'আম ববেকানন্দ'_ তাঁর এই কথা সাধারণের কাছে 'হমালয়প্রমাণ 
অহমিকার মতো শোনাবে। কিন্তু বিবেকানন্দের আধ্যাত্রক আভিজ্ঞতায় কিছ; 
ভুয়ো বা ঝুটো ছিল না। আর এ তাঁর অহামকা নয়, এ একাঁট আত মহতের 
বোধ, যেজন্য তাঁর জীবন, যাঁর প্রাতানীধরূপে তাঁর সংগ্রাম__তাকে কেউ খর্ব 
বা তৃচ্ছ করবে, আ তাঁর সহ্য হত না।৯২ 


্রক্গবান্ধব উপাধ্যায় 

দিন ক়েকের জন্য আম বোলপুর আশ্রমে বেড়াইতে 'গয়াছলাম। 
ফাঁরয়া আ'সয়া যেমন হাবড়া হীঁস্টশনে পা দিলাম অমান কে বালল- কাল 
স্বামী বিবেকানন্দ মানবলখলা সম্বরণ কাঁরয়াছেন। _শহানবামান্্র আমার বুকের 
মাঝে_ একটুও বাড়ানো কথা নয়-ঠিক যেন একখানা ছনরর বিশধয়া গেল। 
বেদনার গভশরতা কাঁময়া গেলে আমার মনে হইল--বিবেকানন্দের কাজ কেমন 
করিয়া চ্সিবে। কেন- তাঁহার তো অনেক উপয্যস্ত বিদ্বান গুরদভাই আছেন-_ 


১৫৪ আমার ভারত অমর ভারত 


তাঁহারা চালাইবেন। তবুও যেন একটা প্রেরণা হইল- তোমার যতটুকু শান্ত 
আছে তুম ততটুকু কাজে লাগাও--বিবেকানন্দের 'ফাঁরাঙ্-জয় ব্রত উদ্‌যাপন 
কাঁরতে চেম্টা কর। সেই মুহূর্তেই স্থির করিলাম যে, বিলাত যাইব। আম 
স্বপ্নেও কখনও ভাবি নাই যে. বিলাত দৌখব। কিন্তু সেই হাবড়ার ইস্টিশনে 
স্থর কাঁরলাম-বিলাত গিয়া বেদান্তের প্রাতষ্থা কারব। তখন আমি 
বুঝিলাম-বিবেকানন্দ কে। যাহার প্রেরণাশীন্ত মাদশ হীনজনকে সুদূর 
সাগরপারে লইয়া যায়_সে বড় সোজা মানুষ নয়। তাহার 'কছাঁদন পরেই 
সাতাইশাঁট টাকা লইয়া বিলাতে যাইবার জন্য কাঁলকাতা নগর ত্যাগ কারলাম। 
অবশেষে বিলাতি গিয়া উক্ষপার (09%10:0) ও কামন্রজে (081000966) 
বেদান্তের কাখ্যা কারলাম। বড় বড় অধ্যাপকেরা আমার ব্যাখ্যান শুনলেন ও 
হন্দু অধ্যাপক নিষুন্ত কাঁরয়া বেদান্ত-বিজ্ঞান শিক্ষা কাঁরবেন বাঁলয়া স্বীকার 
করিলেন। এঁ অধ্যাপকেরা যে-সকল চিঠি আমাকে 'লাখয়াছেন তাহা আম 
ছাপাই নাই। ছাপাইলে বুঁঝতে পারা যাইবে বিলাতে বেদান্তের প্রভাব রগ 
গভীর হইয়াছল। আম সামান্য লোক। আমার দ্বারা যে এতবড় একটা 
কাজ হইয়া গেল- তাহা আমার কাছে ঠিক একটি স্বপ্নের মতো । এই সমস্তই 
ণববেকানন্দের প্রেরণাশান্তর দ্বারা সম্পাঁদত হইয়াছে-অঘটন ঘাঁটয়াছে_আ'ম 
মনে কার। তাই অনেক সময় ভাঁব--বিবেকানন্দ কে । বিবেকানন্দ যে প্রকান্ড কাজ 
ফাঁদয়া গিয়াছেন তাহা ভাবলে বিবেকানন্দের মহত্তের ইয়ত্তা করা যায় না। 

আর একবার বিবেকানন্দের সঙ্গে কাঁলকাতার হেদোর ধারে আমার দেখা 
হয়। আম বাঁললাম_ভাই চুপ কাঁরয়া বাঁসয়া আছ কেন? এস--একবার 
কালকাতা শহরে একটা বেদান্ত-বিজ্ঞানের বোল তোলা যাউক। আম সব 
আয়োজন কাঁরয়া দিব, তুমি একবার আসরে আঁসয়া নামো। _-বিবেকানন্দ 
কাতরস্বরে বাঁলল--ভবানী ভাই--আ'ঁম আর বাঁচব না (তাঁহার তিরোভাবের 
[ঠিক ছয় মাস পূর্ের কথা)_ যাহাতে আমার মঠাঁট শেষ কাঁরয়া কাজের একটা 
সবন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পাঁর- তাহার জন্য ব্যস্ত আছি--আমার অবসর 
নাই। সেই দিন তাহার সকরুণ একাগ্রতা দেখিয়া বাঁঝতে পাঁরয়াছিলাম যে, 
লোকটার হৃদয় বেদনাময় ব্যথায় প্রপশীড়ত। কাহার জন্য বেদনা, কাহার জন্য 
ব্যথা? দেশের জন্য বেদনা, দেশের জন্য ব্যথা । আর্ধজ্ঞান আর্ধসভ্যতা বিধহস্ত 
[বিপর্যস্ত হইয়া যাইতেছে_তাহার স্থলে যাহা ইতর, যাহা অনার্য তাহাই 
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সুক্ষ্রকে, উদার বস্তুকে, আযতত্বকে পরাভূত কাঁরতেছে-আর তোমার সাড়া 
নাই, ব্যথা নাই। বিবেকানন্দের হৃদয়ে ইহার যন্ণাময় সাড়া পাঁড়য়াছিল। 
সেই সাড়া এত গভনর যে, উহাতে মান ও যুরোপের চৈতন্য হইয়াছল। 
এ ব্থর কথা ভাঁব- বেদনার কথা চিন্তা কাঁর-আর জিজ্ঞাসা কাঁর_ 
বিবেকানন্দ কে! দেশের জন্য ব্যথা কখনও শরীরণ হয়? যাঁদ হয় তো 
[ববেকানন্দকে বুঝা যাইতে পারে। ১৩ 

স্বামীজী! আম তোমার যৌবনের বন্ধু-তোমার সাহত কত আমোদ- 
প্রমোদ করিয়াছি-_বনভোজন করিয়াছ__গল্পগাছা করিয়াঁছ। তখন জানিতাম 
না যে, তোমার প্রাণে 'সংহবল আছে, তোমার হদয়ে ভারতের জন্য আগ্নেয় পর্বত- 
ভরা ব্যথা আছে। আজ আমিও আমার ক্ষুদ্র শান্ত লইয়া তোমারই ব্লত উদযাপন 
কাঁরতে উদ্যত হইয়াছ।...এই ঘোর সংগ্রামে যখন ক্ষত-ীবক্ষত বিধ্বস্ত হইয়া 
পাঁড়_অবসাদ আসিয়া হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে- তখন তোমার প্রদার্শত আদর্শের 
[দিকে দোখ-তোমার 'সিংহবলের কথা ভাঁব- তোমার গভীর বেদনার অনু- 
ধ্যান কীর-_অমান অবসাদ চাঁলয়া যায়-কোথা হইতে দিব্যালোক 'দব্যশান্ত 
আসিয়া প্রাণমনকে ভরপুর কাঁরয়া ফেলে । ১ 


বালগঙ্গাধর 'তিলক 

স্বামী 'ববেকানন্দের নাম জানেন না এমন কোন হিন্দ আছেন কিনা 
সন্দেহ। উনাঁবংশ শতাব্দীতে জড়-বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নাতি হয়েছে। এ 
অবস্থায় ভারতবর্ষের শত সহম্ত্র যুগ-সাণ্চত অধ্যাত্রীবজ্ঞানকে অপূর্ব ব্যাখ্যার 
সাহায্যে উপস্থাঁপত করে পাশ্চাত্যের মননীষমণ্ডলনীর কাছ থেকে প্রশংসা এবং 
শ্রদ্ধা লাভ করা এবং সেই সঙ্গে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের জননাীস্বরৃপা ভারতবর্ষের 
প্রীত সহানুভূতির মনোভাব সৃষ্টি করা আঁতমানাবক শান্ত ছাড়া সম্ভব নয়। 
ইংরোজ শিক্ষার সাহায্যে জড়-বিজ্ঞানের বন্যা যেভাবে দত ছাঁড়য়ে পড়োছল তার 
বিরুদ্ধে দাঁড়য়ে তার গাঁতপথ পাঁরবর্তন করতে অসাধারণ মনীষার প্রয়োজন 
ছিল। স্বামণ বিবেকানন্দের পর্বে থিয়োজফিক্যাল সোসাইটি এই কাজ শর? 
করোছল। কিন্তু এটা আঁবসংবাঁদত সত্য যে স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম 
পাশ্চাত্যের জড়-বিজ্ঞানের বিরদ্ধে হিন্দুধর্মের পতাকাটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে 
তুলে ধরোছিলেন।... 


৯৫৬ আমার ভাপনত অনর ভারত 


ভারতবর্ষের বাইরে 'বাভন্ন দেশে 'হন্দুধর্মের গৌরব প্রাতচ্ঠার এই 
সুকঠিন দায়িত্ব স্বামী বিবেকানন্দই নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। দ্বাদশ 
শতাব্দী পিছিয়ে গেলে আমরা কেবল শঙ্করাচার্যকেই পাই যিনি আর একটি 
বশাল ব্যান্তিত্ব। শঙ্করাচার্য আমাদের ধর্মের পাঁবন্ততার কথা কেবল মুখেই 
বলেনান; এই ধর্মই যে আমাদের শান্ত ও সম্পদ এবং জগতের সবন্ত এই ধর্মের 
প্রচার করা যে আমাদের পাবন্র কর্তব্যের অন্তর্গত- একথা তান শুধু মুখে 
বলেই ক্ষাল্ত থাকেনাঁন, কার্যে পাঁরণত করে দেখিয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ 
শঙ্করাচার্যের সমান মাপের ব্যন্তি...। ১ 


বাপনচন্দ্র পাল 


[বিবেকানন্দ একা নন। তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে তিনি 
অচ্ছেদ্যভাবে জাঁড়ত। শুধু ভারতবর্ষের নয়, বর্তমান কালের বৃহত্তর পাঁথবীর 
আধুনিক মানুষের সম্বন্ধ-ীবচারে এই দুইজন প্রায় অঙ্গাঁঙ্গভাবে সামমলিত 
হয়ে আছেন। বর্মান যুগের মানুষ শুধুমান্র বিবেকানন্দের মধ্য দিয়েই 
পরমহংসদেবকে বুঝতে পারে, তেমান আবার 'বিবেকানন্দকেও তাঁর গুরুর 
জশবনালোকেই বুঝতে পারা যায়। তাঁর গুরু ছিলেন এক বিরাট আধ্যাত্মক 
শান্ত। অতএব সে-যূগে 'যান্তিবাদে'র বাঁধা বুলিতে বিভ্রান্ত মানুষের কাছে 
[তানি অবশ্যম্ভাবীভাবে এক রহস্যময় মানুষরূপে দেখা 'দিয়োছলেন। বস্তুত 
এই যাঁশ্তবাদের অর্থ, আধ্যাত্মক জীবনের প্রাণস্বরূপ যে ভাবুকতা, তার অভাব 
[ভিন্ন আর কিছু নয়। ভাব আর খেয়াল এক 'জানস নয়। ভাব প্রকৃতপক্ষে 
ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির অগম্য এক বোধশীন্ত। রামকৃষণের আবির্ভাব যে-যগে, 
সে-যূগে ভাবুকতার দৈন্য দেখা দিয়েছিল। কাজেই সে-য্রগের নিকট 'তাঁন 
এক দুরোধ্য রহস্য। 

পরমহংসদেবের জীবনবেদ ও বাণী এ-যুগের মানুষের বোঝবার উপযোগী 
ভাষায় ব্যাখ্যা ও প্রচারের ভার বিবেকানন্দের উপর ন্যস্ত হয়েছিল। 


রামকৃষ্ণ পরমহংস কোন সম্প্রদায় বা নামের গণ্ডির মধ্যে ছিলেন না, অথবা 
অন্যভাবে এটাও বলা চলে যে, 'তাঁন ভারতীয় ও অভারতায় সব সম্প্রদায় ও 
নামের অন্তভূন্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন খাঁট 'সর্বজনীনতাবাদ", কিন্তু তাঁর 
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সর্বজনীনতা বস্তুনরপেক্ষ সর্বজনীনতা নয়। ব*বজনীন ধর্মকে উপলাব্ধ 
করতে তান 'বাঁভন্ন ধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলিকে বন করেননি। সূর্য ও ছায়ার 
মতো তাঁর কাছে "শাশ্বত" ও শবাঁশম্ট' সর্বদা অঙ্গাঁঙভাবে বিরাজ করত। 
সেজন্য জীবন ও চিন্তার অনন্ত বৌশন্ট্যের মধ্য দিয়ে তান সর্বজনীন সত্যকে 
উপলাব্ধ করোছলেন। গুরুর এই উপলাব্ধকে ববেকানন্দ আধ্ুঁনক 'মানবতা'র 
বেশ পারিয়োছিলেন।... 

সাধারণত দেখা যায় সত্যদুষ্টাগণ অতীীন্দ্রয়বাদী হয়ে থাকেন। রামকৃষ্ণ 
পরমহংসও এর ব্যাতিক্রম ছিলেন না; যীশুও ছিলেন না. মানুষের আধ্যাত্বক 
নেতৃগণের মধ্যে কেউ ছিলেন না। জনসাধারণ তাঁদের বুঝতে পারে না; সব- 
চেয়ে কম বুঝতে পারেন তাঁদের সমকালের পণ্ডিত ও দার্শীনকেরা। তবুও 
দর্শন যাকে অন্ধকারে খজে বেড়ায় তাঁরা তাই-ই প্রকাশিত করে যান। যীশদ- 
খুখম্টের মতো রামকৃষ্ণ পরমহংসকেও ব্যাখ্যা করার জন্য এবং সে-য্গের 
মানযষের কাছে তাঁর বাণী পেশীছে দেবার জন্য, একজন ভাষ্যকারের প্রয়োজন 
ছিল। সন্ত পলের মধ্যে যীশু এইরকম একজন ভাষ্যকার পেয়েছিলেন; 
[িববেকানন্দের মধ্যে রামকৃষ্ণ তাঁকে লাভ করলেন। অতএব রামকৃষ্ণ পরমহংসের 
উপলাব্ধর আলোকেই 'িববেকানন্দকে বুঝতে হবে।.. 

1ববেকানন্দের বাণী সাধারণের উপযোগী বৈদান্তিক চন্তাধারা অবলম্বনে 
প্রচারত হলেও আসলে তা আধুনক কালের মানুষের কাছে তাঁর গরুর 
বাণশ। প্রকৃতপক্ষে বিবেকানন্দের বাণী আধুনিক 'মানবতা'র বাণী। স্বদেশ- 
বাসদের কাছে তাঁর আবেদন ছিল, “তোমরা মান্য হও ।. 

সমস্ত ধমশীয় অনুশীলনের উদ্দেশ্য মানুষকে তার অন্তার্নীহত দেবত্ব 
উপলব্ধ করতে সাহায্য করা। বিবেকানন্দ যখন তাঁর দেশবাসীদের মানুষ 
হবার জন্য আহ্হান জানিয়েছিলেন তখন তান আসলে এইকথাই বুঝাতে 
চেয়ৌছলেন। দেবতার পৃজার সময় ত্রা্মণ এই মনত ব্যবহার করেনঃ 'আমি 
ব্রহ্ম । এছাড়া আম আর কেউ নই। আম শোক-তাপের অতাঁত, নিত্য-শহদ্ধ- 
বুদ্ধ-মত্ত। গরমহংনদেবের এই বাণীই বিবেকানন্দ বর্তমান পৃথবাঁকে 
দিয়ে ?গয়েছেন।.. 

ভাররেছেকউ' কেউ মনে করেন, ইংলন্ডে স্বামী বিবেকানন্দের বনু বশেষ 
ফলপ্স্‌ হয়ান, তা তাঁর হিতৈষণী ও ভত্তব্‌ন্দের আতরা্জত বর্ণনা ছাড়া আর 


৯১৫৬৮ আমার ভারত অমর ভারত 


কিছ নয়। কিন্তু এখানে এসে দেখলাম সর্বত্র তান এক সংস্পজ্ট প্রভাব 
বিদ্তার করে গিয়েছেন। ইংলন্ডের অনেক জায়গায় আমি এমন অনেক 
লোকের সংস্পর্শে এসোছ যাঁরা স্বামী ববেকানন্দকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা ও ভান্ত 
করেন। একথা সত্য যে আম তাঁর সম্প্রদায়ের লোক নই এবং তাঁর সঙ্গো 
কোন কোন বিষয়ে আমার মতপার্থক্য আছে, তবুও আমাকে স্বীকার করতেই 
হবে যে, বিবেকানন্দের প্রভাবে এখানে অনেকের চোখ খুলে গিয়েছে এবং 
হৃদয় প্রসাঁরত হয়েছে। তাঁর শিক্ষার গ্‌ণেই এখানকার আঁধকাংশ লোক 
আজকাল 'বি*বাস করে যে, প্রাচীন 'হন্দুশাস্গুলোর মধ্যে বস্ময়কর 
আধ্যাত্বক তত্্গুলো শনীহত আছে। শুধু যে এই ভাবাঁট গতাঁন জাখগয়েছেন 
তা নয়, ইংলন্ড ও ভারতের মধ্যে একাঁট বন্ধৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে তান 
সফল হয়েছেন। 

মিঃ হাউইস (111. 779/615) -এর লেখা শববেকানন্দ-বাদ' ও শদ ডেড 
পালাঁপট' শীর্ষক প্রবন্ধ হতে আমি যে-উদ্ধাত 'দয়েছিলাম, তা হতে সকলে 
স্পম্ট বুঝেছেন যে, বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচারের ফলেই শত শত ব্যাস্ত 
খ্ীম্টধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে । বাস্তাবক, এদেশে তাঁর কাজের গভীরত। 
ও ব্যাপকতা নিচের ঘটনাটি হতে স্পম্ট বোঝা যাবে। 

কাল সন্ধ্যায় লন্ডনের দাঁক্ষণপ্রান্তে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে 
যাঁচ্ছলাম। কিন্তু পথ হাারয়ে ফেলায় রাস্তার এক কোণে দাঁড়য়ে কোন্‌ 
শদকে যাব ভাবাঁছলাম, এমন সময় একজন ভদ্রুমাহলা একটি 'শশকে সঙ্গে 
নিয়ে আমার কাছে আসলেন_মনে হল আমাকে পথ দেখাবার আঁতিপ্রায়ে 
এসেছেন। 'তাঁন আমাকে বললেন, 'মশায়, নিশ্যয়ই পথ খ*জে পাচ্ছেন না? 
আম সাহায্য করতে পারি কি? 'তাঁন আমাকে পথ দোঁখয়ে দয়ে বললেন, 
“কাগজে দেখোছ আপনি লন্ডনে আসছেন। আপনাকে প্রথম দেখামান্রই আম 
আমার ছেলেকে বলাছলাম, “এ দেখ- স্বামী বিবেকানন্দ” * তাড়াতাঁড় ট্রেন 
ধরবার জন্য আত দ্রুত চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম, তাঁকে বলবার সময় পাহাঁন 
যে, আম বিবেকানন্দ নই। 'বিবেকানন্দকে ব্যান্তগতভাবে না জেনেই তাঁর প্রাত 
স্তীলোকাঁটর এমন শ্রদ্ধার ভাব দেখে আঁম খুবই অবাক হয়োছলাম। এই 
মধুর ঘটনাতে আমি খুবই তুপ্তিলাভ করলাম এবং যার দৌলতে এই সম্মান 
পেলাম সেই গেরুয়া পাগড়ীকে ধন্যবাদ জানালাম । ১৭ 


জ্বামীজশী সম্পরকে বাভল্ন মনশীষণ ১৫৯ 


মহাআ গাচ্ধী 

আজ ডে ফেব্রুয়ারি, ১৯২১) স্বামী বিবেকানন্দের জল্মাদনে তাঁর পানু 
স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধার্থ নিবেদন করতে এখানে বেলুড় মঠে) এসোছ। তাঁর 
রচনাবলী আম অত্যন্ত মনোযোগ-সহকারে অনুশীলন করোছ এবং সেগাঁল 
পাঠ করার পর আমার মাতৃভূমির প্রাতি আমার ভালোবাসা সহস্রগণ বেড়ে 
গিয়েছে। হে যুবকবৃন্দ! যেখানে স্বামী-বিবেকানন্দ বাস করেছেন এবং শরণর 
ত্যাগ করেছেন সেই পুণ্যভূমির কিছ: মাহাত্ম্য আত্মস্থ না করে তোমরা শূন্য- 
হাতে ফিরে যেয়ো না-তোমাদের কাছে এই আমার আবেদন। »* 


জওহরলাল নেহর, 

স্বামশ ববেকানন্দ একাঁদকে যেমন অতাঁত ভারতের ভাবধারায় আভস্নাত এবং 
সমস্যার বিষয়ে আধুঁনক মনোভাবাপন্ন। প্রাচীন ও আধ্নক ভারতের মধ্য 
[তান ছিলেন একপ্রকার মিলনসেতু ৷... 

অনন্যসাধারণ পুরুষ । সম্ভ্রম-উদ্রেককারণ ব্যান্তত্ব। সর্বদা মানাঁসক সমতা 
রক্ষা করতে সক্ষম। মর্যাদাসম্পন্ন। নিজের এবং নিজের জীবনব্রত সম্বন্ধে 
1স্থরাঁনশ্চয়। সাক্রয় জবলন্ত শান্ততে তান ভরপুর। ভারতকে এগিয়ে নিয়ে 
যাবার এক সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা সবসময় তাঁর মধ্যে ক্রিয়াশীল। হতাশ আদর্শ- 
দ্রষ্ট 'হন্দু-মানসে 'তাঁন সণ্টার করোছলেন শান্ত। তাকে দান করোছিলেন 
আত্মবিশ্বাস এবং অতাঁত সম্পদের 'িছুটা উত্তরাধিকার । ১৯ 

বর্তমানকালের ফূবসমাজের কতজন স্বামী বিবেকানন্দের বন্তৃতা ও রচনা- 
বল পড়ে থাকেন, আমার জানা নেই। তবে আমাদের সময়ের অনেকেই যে 
তাঁর দ্বারা গভশরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন একথা আম আপনাদের বলতে 
পার, এবং আমি মনে কাঁর তাঁর বাণী ও রচনা পাঠ করলে এখনকার লোকেদেরও 
প্রভূত কল্যাণ হবে; তা থেকে অনেক কিছুই তাঁরা শিখতে পারবেন। যে-আগুন 
স্বামধ গিবেকানন্দের সমস্ত অল্তঃকরণ জুড়ে প্রজবলিত ছল, যে-আগ্যন শেষ- 
পর্যন্ত তাঁর অকালে দেহরক্ষার কারণ হল, সেই আগুনের কিং উপলাব্ধ 
সম্ভব তাঁর বাণশ ও রচনার অনুশীলনের মাধ্যমে-যোট আমাদের সময়কার 
কেউ কেউ করোছিলেন। তাঁর হৃদয়ের এ আগুনের জন্যই...তাঁন যা বলতেন 


৯৬০ আমার ভারত অমর ভারত 


তা কোন ফাঁকা বুলি ছিল না। তাঁর বাণীর মধ্যে তান তাঁর সর্বসন্তা ঢেলে 
দিতেন। এইজন্যই ?তান একজন মহান বাগ্মী হতে পেরোছলেন। বাগ্মসুলভ 
পটূতা বা বাক্যবিন্যাসের দ্বারা শুধু নয়, গভীর প্রত্যয় এবং আন্তারকতার 
শীন্ততে। তাই তান ভারতের বহু মানুষের হদয়কে গভীরভাবে প্রভাবিত 
করোছিলেন এবং পরবর্তী দুই-তিন প্রজন্মের যুবসমাজ নিঃসন্দেহে তাঁর দ্বারা 
প্রভাবত হয়েছে।... 

স্বামী বিবেকানন্দের বন্তুতা ও রচনাবলী পড়লে, সেগুলোর যে অদ্ভূত 
বোশল্ট্যাট আপনাদের চোখে পড়বে তআ হচ্ছে সেগুলো একটুও পুরনো নয়। 
আজ থেকে ছাপ্পান্ন বছর আগে (জওহরলাল নেহরু ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে এই 
বন্তুতাট করোছিলেন) উচ্চারত হলেও সেগুলো আজও নতুন, আজও 
প্রাসঙ্গক। কারণ, তানি তাঁর বন্তৃতা ও রচনায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক 
সমস্যার কতগুলো মূল বিষয় ও দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাই তাঁর 
বাণী ও রচনা কখনও পুরনো হবার নয়। আজকে পড়লেও সেগুলো নতুন 
বলেই মনে হয়। বস্তৃত, তান আমাদের এমন ছু 'দয়েছেন যার ফলে 
আমাদের অতাঁত সম্পদের উত্তরাধকার সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে একপ্রকার 
গর্বের মনোভাবেরই সাঁষ্ট হয়েছে। তান 'কন্তু আমাদের ছেড়ে কথা বলেনান। 
আমাদের দুর্বলতা এবং ভুলন্রাটর কথাও বলেছেন। কোন কিছুই লুকোতে 
চানান তান আর সেটা তাঁর উঁচতও হত না। আমাদের ভুলন্রাট অক্ষমতা 
দূর করতে হবে, তাই তান সেগুলো নিয়েও আলোচনা করেছেন। কখনও 
কখনও তান কঠোরভাবে আমাদের কশাঘাত করেছেন। আবার কখনও বা 
[তান অঙ্গুঁল নির্দেশে করেছেন সেইসব মহান আদর্শের প্রাত, অতাঁত 
ভারতবর্ষ যে-আদর্শগুলির প্রাতভূস্বরূপ দণ্ডায়মান ছল; যে-আদর্শগাঁল 
অবলম্বন করে ভারতবর্ষ তার অধঃপতনের 'দিনেও স্বীয় মাহমা কিছুটা রক্ষা 
করতে পেরোছিল। 

কাজেই স্বামীজশী যা লিখেছেন বা বলেছেন, তা যথেষ্ট গুরত্বপূর্ণ । 
পরেও সেগুলির গুরুত্ব বা আকর্ষণ নিশ্চয়ই অনুভূত হবে এবং সম্ভবত 
অনাগত বহুকাল ধরে সেগ্ীল আমাদের প্রভাঁবত করে চলবে। সাধারণ অর্থে 
রাজনশীতাঁবদ বলতে যা বোঝায়, স্বামী বিবেকানন্দ নঃসন্দেহে তা ছিলেন না। 
তবুও তানি ছিলেন ভারতের আধ্ানক জাতীয় আন্দোলনের একজন শ্রষ্টা। 


স্বামীজী সম্পর্কে বিভিন্ন মনগষণ ১৬১ 


আপনারা, মনে করলে এর বদলে অন্য কোন শব্দ ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু 
আম তাঁকে এইরকমই" মনে কাঁর। পরবর্তীকালে যাঁরা জাতীয় আন্দোলনে 
কাছ থেকেই সেই প্রেরণা পেয়েছিলেন। প্রত্যক্ষভাবেই হোক কিংবা পরোক্ষ- 
ভাবেই হোক, আজকের ভারতবর্ষকে তিনি প্রবলভাবে প্রভাঁবত করেছেন। 
প্রজ্ঞা, তেজ এবং শান্তর এই যে প্রবাহ স্বামী 'িবেকানন্দের মাধ্যমে উৎসারিত 
হয়েছে, আমি মনে করি, আজকের তরুণ-তরুণীরা তার সদ্ব্যবহার করতে 
ভুলবে না। ২০ 


স,ভাষচন্দ্র বস 


€ছান্রাবস্থায়) এমন একটা আদর্শের তখন অমার প্রয়োজন ছিল. যার 
উপরে ভীত্ত করে আমার সমস্ত জীবনটাকে গড়ে তুলতে পারব- সবরকম 
প্রলোভন তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যাবে। এমন একটি আদর্শ খুজে বের করা 
সহজ ছিল না। মানাসক অশান্তি আমাকে ভোগ করতে হত না. যাঁদ আম 
আর দশজনের মতো জীবনের দাঁবকে সহজভাবেই মেনে নিতাম কিংবা দ্‌ঢ়- 
ভাবে জীবনের সমস্ত প্রলোভনকে তুচ্ছ করে যে-কোনো একটা আদর্শকে 
আঁকড়ে ধরতাম। কিন্তু কোনোটাই আঁম পাঁরান। জাবনের সাধারণ 
প্রলোভনে ধরা দতে আম রাজী ছিলাম না, কাজেই সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাব হয়ে 
উতোছল ।... 

হঠাৎ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেই যেন সমস্যার সমাধান খুজে পেলাম । 
আমাদের এক আত্মীয় (সুহংচন্দ্র মিত্র) নতুন কটকে এসেছিলেন। আমাদের 
বাড়ীর কাছেই থাকতেন। একাঁদন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁর ঘরে 
বসে বই ঘাঁটছি হঠাৎ নজর পড়ল স্বামী বিবেকানন্দের বইগুলোর উপর। 
কয়েক পাতা উলটেই বুঝতে পারলাম, এই 'জানসই আমি এতাঁদন ধরে 
চাইীছলাম। বইগুলো বাড়ী নিয়ে এসে গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম। পড়তে 
পড়তে আমার হৃদয়মন আচ্ছন্ন হয়ে যেতে লাগল। প্রধানাশক্ষক মশাই 
আমার মধ্যে সৌন্দর্য বোধ, নৌতকবোধ জাঁগয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন- জীবনে এক 


৯১১ 


৯১৬২ জামার ভারত অমর ভারত 


নতুন প্রেরণা এনে 'দিয়োছলেন--কিন্তু এমন আদর্শের সন্ধান 'দতে পারেনান 
যা আমার সমগ্র সত্তাকে প্রভাবান্বিত করতে পারে। এই আদর্শের সম্ধান 
দিলেন বিবেকানন্দ । দনের পর দন কেটে যেতে লাগল, আম তাঁর বই নিয়ে 
তন্ময় হয়ে রইলাম। আমাকে সবচেয়ে বেশ উদ্বুদ্ধ করোছল তাঁর 'চঠিপল্ন 
ও বন্তৃতা। তাঁর লেখা থেকেই তাঁর আদর্শের মূল সুরাঁট আম হদয়ঙ্ঞম করতে 
পেরেছিলাম ।...মানবজাতির সেবা এবং আত্মার মযান্ত--এই ছিল তাঁর জীবনের 
আদর্শ । আদর্শ হিসেবে মধ্যযুগের স্বার্থসর্বস্ব সম্্যাসী-জীবন কিংবা আধুনিক 
যুগের মিল ও বেল্থামের 'ইউাঁটলিটারয়ানজম্‌* কোনোটাই সার্থক নয়। 
মানবজাতির সেবা বলতে বিবেকানন্দ স্বদেশের সেবাও বুঝোছিলেন। তাঁর 
জাঁবনীকার ও প্রধান িষ্যা ভাঁগনশী নিবোদতা লিখে গেছেন, 'মাতৃভামই 
ছিল তাঁর আরাধ্যা দেবী। দেশের এমন কোনো আন্দোলন ছিল না যা তাঁর 
মনে সাড়া জাগায়নি ॥..ববেকানন্দ বলোছলেন, 'বল ভারতবাসীী, ভারতবাসশ 
আমার ভাই, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসণী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার 
ভাই।' তিনি বলতেন যে, শ্রাহ্মণ, ক্ষান্রয় এবং বৈশ্য, একে একে সকলেরই 'দিন 
শিয়েছে, এখন পালা এসেছে শদ্রেরর_এতাঁদন পর্য্ত যারা সমাজে শুধু 
অবহেলাই পেয়ে এসেছে । তান আরো বলতেন, উপাঁনষদের বাণ হল, 
'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ- চাই শান্ত, নইলে সবই বৃথা । আর চাই নাঁচকেতার 
মতো আত্মাব*বাস।... 

1ববেকানন্দের আদর্শকে যে-সময়ে জীবনে গ্রহণ করলাম তখন আমার বয়স 
বছর পনেরও হবে কিনা সন্দেহ। বিবেকানন্দের প্রভাব আমার জীবনে আমূল 
পাঁরবর্তন এনে দিল। তাঁর আদর্শ ও তাঁর ব্যান্তত্বের বিশালতাকে পুরোপনর 
উপলাব্ধ করার মতো ক্ষমতা তখন আমার ছিল না-াকন্তু কয়েকটা 'জানস 
একেবারে গোড়া থেকেই আমার মনে চিরকালের জন্য গাঁথা হয়ে 'গিয়েছিল। 
চেহারায় এবং ব্যান্তত্বে আমার কাছে 'ববেকানন্দ ছিলেন আদর্শ পুরূষ। তাঁর 
মধ্যে আমার মনের অসংখ্য জিজ্ঞাসার সহজ সমাধান খঃজে পেয়েছিলাম... 
স্বামী বিবেকানন্দের পথই আম বেছে নিলাম।... 

যে পাঁরবেশে আম মানুষ হয়োছলাম সেটা মোটামুটি উদারভাবাপন্ন 
হলেও অনেক ক্ষেত্রে সমাজ ও পাঁরবারের বিরুদ্ধে আমাকে বিদ্রোহ করতে 
হয়েছে। আমার বয়স যখন চোদ্দ কি পনের সে-সময়কার একটি ঘটনার কথা 


্বামীজশ সম্পর্কে 'বাভম্ন মনশষণ ১৬৩ 


বাল। প্রাতবেশী আমার এক সহপাঠী (দেবেন দাস) একাঁদন আমাদের কয়েক- 
জনকে তার বাড়ীতে খেতে বলে। মায়ের কানে কথাটা যেতেই তান স্রেফ 
আমাদের যেতে বারণ করে বসলেন। হয়তো বন্ধাট আভজাত্যে আমাদের 
চাইতে ছোটো ছল কিংবা আমাদের চেয়ে নীচু জাতের 'ছল বলেই মা আপার্ত 
করোছলেন, কিংবা হয়তো বাইরে খেলে অসুখ-বসুখ হতে পারে এরকম 
আশঙ্কা করেছিলেন। আমরাও বাস্তাঁবকই বাইরে খুব কমই খেতাম। কিন্তু 
এক্ষেত্রে মায়ের আপান্ত আমার কাছে অত্যন্ত অসঞ্গত বলে মনে হল। আম 
মায়ের নিষেধ অমান্য করেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলাম-এবং এতে কেমন 
একটা অদ্ভুত আনন্দও যেন অনুভব করেছিলাম । পরে যখন ধ্নচর্চা ও যোগ- 
সাধনা উপলক্ষে অনেকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ত, অনেক 
জায়গায় যেতে হত-_-তখন প্রায়ই বাবা-মার নিষেধ অমান্য করতে হয়েছে। 
ণকন্তু তার জন্য মনে কিছনমান্র দ্বধাও জাগ্গোন, কারণ তখন বিবেকানন্দের 
আদর্শ আঁম মনেপ্রাণে গ্রহণ করোছি--বিবেকানন্দ বলতেন আত্মোপলব্ধির জন্য 
সব বাধাকেই তুচ্ছ জ্ঞান করতে হবে। ২ 

স্বামী 'ববেকানন্দের কাছে ধর্ম 'ছল জাতীয়তাবাদের প্রেরণাস্থল। তান 
চেয়েছিলেন, যুব সমাজের মধ্যে ভারতবর্ষের অতীত সম্পর্কে গর্ববোধ এবং 
ভবিষ্যং সম্পর্কে আশার মনোডাব সণ্চারিত করতে; আর চেম্টা করোছলেন 
তাদের মধ্যে আত্মীব*বাস ও আত্মমর্ধাদাবোধকে জাগিয়ে তুলতে । স্বামীজা 
কোন রাজনোতিক মতবাদ প্রচার করেনাঁন। কিন্তু যাঁরাই তাঁর সাম্নধ্যে এসেছেন 
বা তাঁর লেখা পড়েছেন তাঁদের মধ্যেই একটা দেশপ্রেম ও রাজনোতিক 
মানাসকতা গড়ে উঠেছে । অন্তত বঞ্গড়ামর ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আধ্যাত্বক জনক 'হসেবে সম্মানিত হবার যোগ্য। 
অত্যন্ত অল্প বয়সে ১৯০২ খঃশম্টাব্দে তান দেহরক্ষা করেন। কিন্তু তাঁর 
দেহান্তের পর তাঁর প্রভাব আরও ব্যাপক হয়ে উঠেছে । ২২ 

ধিববেকানন্দ সম্বন্ধে ধিকছু লিখতে গেলেই আম আত্মহারা হয়ে যাই। 
খুব কম লোকের পক্ষে, এমনাক তাঁর সংস্পর্শে থাকার সুঘিধা যাঁদের হয়েছিল 
তাঁদের পক্ষেও তাঁর সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করা বা তাঁকে গভারভাবে বুঝতে 
পারা অসম্ভব বলেই মনে কাঁর। সুগভীর, জটিল ও ধাঁদ্ধিসমাচ্বিত ব্যন্তিত্ব_ 
তাঁর বন্তৃতা ও লেখা থেকে ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ম। অথচ তাঁর এই বন্তৃতা ও 


৯৬৪ আমার ভারত অমর ভারত 


লেখার দ্বারাই 'তাঁন তাঁর আশ্চর্য প্রভাব দেশবাসীর উপর, বিশেষত বাঙালশর 
উপর বস্তার করেছিলেন। এই রকমের বাঁলষ্ঠ মানৃষ বাঙালীর মনকে যেমন 
আকৃষ্ট করে, এমন আর কেউ করে না। ত্যাগে বোৌহসেবী, কর্মে বরামহীন, 
প্রেমে সীমাহীন স্বামশীজীর জ্ঞান ছল যেমন গভীর তেমীন বহুমুখী; 
ভাবাবেগে উচ্ছবাঁসত স্বামীজী মানুষের ভ্রুট-বিচ্যাতির নির্মম সমালোচক 
ছিলেন, অথচ সারল্য ছিল তাঁর শিশুর মতো। আমাদের জগতে এরূপ 
ব্যান্তত্ব বাস্তাবকই বিরল... 


স্বামীজী ছিলেন পৌরু্ষসম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ মানুষাতাীন ছিলেন মনে- 
প্রাণে সংগ্রামী, সেইজন্য তান ছিলেন শান্তর উপাসক। তান তাই দেশ- 
বাসীর উন্নয়নের জন্য বেদান্তের বাস্তব ব্যাখ্যা দিয়েছেন। শান্ত শান্ত, শান্তুর 
কথাই উপানিষদ বলেছেন'_স্বামশীজী এইকথাই বারবার বলেছেন। চরিব্লগঠনের 
উপর তান সর্বাপেক্ষা বেশ গ্‌রুত্ব আরোপ করে গেছেন। আম ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা বলে গেলেও সেই মহাপুরুষের বিষয় কিছু বলা হবে না, এমান ছিলেন 
তিনি মহৎ, এমান ছিল তাঁর চীরন্র যেমন মহান তেমান গভশর। তাঁর বিষয় 
বলতে গেলে বলতে হবে যে, তিন আধ্যাত্মক সাধনার উচ্চতম স্তরের যোগ্য- 
সত্যের সঙ্গে তাঁর প্রতাক্ষ সংযোগ, জাতর ও মানব সমাজের নৌতক ও 
আধ্যাত্বক উন্নাতাবধানে তাঁর জঈবন উৎসর্গীকৃত। আজ 'তাঁন জীঁবত থাকলে 
আম তাঁর চরণেই আশ্রয় নিতাম । স্বামী 'বিবেকানন্দই বর্তমান বাংলার ত্্রণ্টা 
_একথা বললে বোধ হয় ভূল করা হবে না। ২০ 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের 'নকট আম যে কত খণী তাহা ভাষায় 
[ক করিয়া প্রকাশ কারব 2 তাঁহাদের পণ প্রভাবে আমার জীবনের প্রথম 
উন্মেষ। িবোদতার মতো আঁমও মনে কার যে, রামকৃষ্ণ ও 'ববেকানন্দ একটা 
অখণ্ড ব্যান্তত্বের দুই রূপ। আজ যাঁদ স্বামীজী জীবিত থাঁকতেন তানি 
নিশ্চয়ই আমার গুরু হইতেন-অর্থাৎ তাঁকে নশ্য়ই আমি গুরুপদে বরণ 
কাঁরতাম। যাহা হউক, যতাঁদন জশীবত থাকিব, ততাঁদন রামকৃষ্ণ-ববেকানন্দের 
একান্ত অনুগত ও অনুরস্ত থাকব, একথা বলাই বাহ_ল্য। ২, 


স্বামী বিবেকানন্দের বহূমুখা প্রাতভার ব্যাখ্যা করা বড় কঠিন। আমাদের 
সময়ের ছাত্রসমাজ স্বামশজশীর রচনা ও বন্তৃতার দ্বারা যেরুপ প্রভাঁবত হইয়া- 


স্বামীজশী সম্পর্কে 'বাভন্ন মনশষষী ১৬৫ 


ছল, সেরূপ আর কাহারও দ্বারা হয় নাই_তিনি যেন সম্পূর্ণভাবে তাহাদের 
আশা ও আকাক্ক্ষাকে ব্যস্ত কারয়াছিলেন। 

শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের সাহত একযোগে না দোঁখলে স্বামীজীকে যথার্থভাবে 
খবচার করা যাইবে না। স্বামীজীর বাণীর মধ্য 'দয়াই বর্তমানের মনন্তি- 
আন্দোলনের 'ভীন্ত গাঠত হইয়াছে। ভারতবর্ষকে যাঁদ স্বাধীন হইতে হয়, 
তবে তাহাকে হিন্দুধর্ম বা ইসলামের বিশেষ আবাসভৃঁম হইলে চলিবে না_ 
তাহাকে জাতীয়তার আদর্শে অন:প্রাণত 'বাভন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের একন্র বাস- 
ভূমি হইতে হইবে। রামকৃ্ণ-ববেকানন্দের যে বাণী-ধর্মসমন্বয়--তাহা 
ভারতবাসনকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ কাঁরতে হইবে 1... 

স্বামীজ? প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের, ধর্ম ও বিজ্ঞানের, অতীত ও বর্তমানের 
সমন্বয় কারয়াছলেন, তাই তান মহৎং। তাঁহার শিক্ষায় দেশবাসী অভূতপূর্ব 
আত্মসম্মান, আত্মীবশবাস এবং আত্মপ্রাতিষ্ঠার বোধ লাভ কাঁরয়াছে। ২৫ 

রামকৃষ্ণ পরমহংস নিজের জীবনের সাধনার ভিতর "দিয়া সবধর্মের যে 
সমন্বয় কাঁরতে পাঁরয়াছিলেন, তাহাই স্বামীজীর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল এবং 
তাহাই ভাঁবষ্যং ভারতের জাতীয়তার মূল ভীন্ত। এই সর্বধর্ম-সমন্বয় ও 
সকল-মত সাঁহফতার প্রাতিষ্ঠা না হইলে আমাদের এই বৌঁচন্ত্যপূর্ণ দেশে 
জাতীয়তাবোধ 'নার্মত হইতে পারত না।... 

রামমোহনের যুগ হইতে 'বাভল্ন আন্দোলনের ভিতর 'দিয়া ভারতের 
মুন্তর আকাতক্ষা ক্রমশঃ প্রকাঁটিত হইয়া আসিতেছে। উনাবংশ শতাব্দীতে এই 
আকাত্ক্ষা চিন্তারাজ্যে ও সমাজের মধ্যে দেখা 'দিয়াছল, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র 
তখনও দেখা দেয় নাই-কারণ তখনও ভারতবাসী পরাধীনতার মোহনিদ্রায় 
মগ্ন থাকিয়া মনে কারতেছিল বে, ইংরাজের ভারতাঁবজয় একটা দৈব ঘটনা 
বা 01519 919021759000.1 উনাঁবংশ শতাব্দীর শেষ দকে এবং [বংশ 
শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বাধীনতার অখণ্ডরূপের আভাস রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের 
মধ্যে পাওয়া যায়। 599009) 1786000) 19 61) 5028 ০01 006 5০91. 
_ এই বাণণ যখন স্বামীজশীর অন্তরের রুদ্ধ দয়ার ভেদ কাঁরয়া নির্গত হয়, 
তখন তাহা সমগ্র দেশবাসণকে মুস্ধ ও উন্মত্তপ্রায় করিয়া তোলে। তাঁহার সাধনার 
1ভতর "দয়া, আচরণের ভিতর 'দিয়া, কথা ও বন্তৃতার ভিতর দয়া এই সত্যই 
বাহর হইয়াছিল। 


ি৬৬ আমার ভারত অমর ভারত 


স্বামী বিবেকানন্দ মানুষকে যাবতীয় বন্ধন হইতে মস্ত হইয়া খাঁটি মানুষ 
হইতে বলেন, এবং অপরাঁদকে সর্বধর্ম-সমন্বয়ের প্রচারে ভারতের জাতীয়তার 
ভাত্ত স্থাপন করেন। ২ 

ভাগনী 'নিবোদতা তাঁর “56 71556 95 7 58৬7 [71177 পুস্তকে 
বলেছেন, “16 00621 ০: 1715 900786100% ড/85 1015 11001)6119170.-- 
অর্থাৎ তাঁর আরাধনার দেবী 'ছিল তাঁর মাতৃভামি। পুরোহিত, উচ্চবর্ণ এবং 
বাঁণক শ্রেণীর বিরুদ্ধে তান তাঁর লেখায়...আক্রমণ চাঁলয়েছিলেন...। সেসব 
কথা বলা একজন সর্বশ্রেষ্ঠ গোঁড়া সমাজতাল্তরকের পক্ষেও বিশেষ প্রশংসার 
[বষয়। 

আপনারা যাকে আধ্যাত্বক ভণ্ডাঁম বলতে পারেন স্বামীজীর মধ্যে তার 
বন্দুমান্র আভাসও ছিল না। তাঁর চোখে এসব অসহ্য বোধ হত। বকধার্মক- 
দের উদ্দেশ করে তান বলতেন 2 45821586102 11]: 00108 070021) 
1000091]1 9007. 1706 60100510169. নিজে বৈদান্তিক হয়েও তান 
ভগবান বৃদ্ধের পরম ভন্ত ছিলেন। একাঁদন তান বুদ্ধ সম্বন্ধে এমন অনুরাগ 
ও উৎসাহের সঙ্গে কথা বলছিলেন যে, একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 
স্বামীজী, আপাঁন কি বৌদ্ধ? তৎক্ষণাৎ তাঁর মন ভাবাবেগে উচ্ছ্বাসত হয়ে 
উঠল, তিন কম্পত কন্ঠে বললেনঃ শক বৌদ্ধঃ আমি বুদ্ধের সেবকের 
সেবক- তস্য সেবক।' বৃদ্ধের সম্মুখে 'তাঁন নিজেকে ধূলার মতো নত করে 
দিতেন। স্বামণীজ” প্রায়ই বলতেন-_'শঙ্করাচার্ষের মনীষা, বৃদ্ধের হৃদয়বত্তাই 
আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত।' 

এইভাবে 'তাঁন একদিন খ্শম্ট সম্বন্ধে বন্তৃতা 'দিচ্ছেলেন। একজন তাঁকে 
প্রশন করলেন, তখনই তান গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং মধুর কণ্ঠে উত্তর 
ধদলেনঃ 'যীশুখ্ীষ্টের সময় আম জাঁবত থাকলে আম আমার চোখের 
জলে নয়, বুকের রন্ত দিয়ে তাঁর পা ধুইয়ে দিতাম ।' অবনামতের প্রাত তাঁর 
ভালবাসা ছিল সমুদ্র সমান। তাঁর সেই ষাণী কি আমাদের স্মরণ আছে ?- 
'দাঁরদ্রু ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসাী, চন্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। বল 
ভাই, ভারতের ম্স্তকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর 
বল দিন-রাত- হে গোৌরীনাখ, হে জগদম্বে, আমায় মন্ষ্যত্ব দাও; মা, আমার 
দুর্বলতা, কাপুরূষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।' 


স্বামীজশী সম্পর্কে 'বাভনন মনশষণ ১৬৫ 


স্বামী বিবেকানন্দই বাংলার হাতহাসকে নতুন পথে মোড় ঘুরিয়ে 
দিয়োছলেন। তানি ঘোষণা করোছলেন, 'মান্ষ তৈরীই আমার জাঁবনব্রত'। 
মানুষ তৈরীর ব্যাপারে স্বামী ববেকানন্দ কোন বিশেষ সম্প্রদায়ে তাঁর মনো- 
যোগ সীমাবদ্ধ রাখেনান-_-তিনি সমগ্র সমাজকে একসঙ্গে আলঙ্গন করে- 
িলেন। তাঁর আঁশ্নময়ী বাণ এখনো বাংলার ঘরে ঘরে ধবাঁনত হচ্ছে_ 
'নতুন ভারত বেরুক হাট থেকে, বাজার থেকে, কল-কারখানা থেকে 

কার্ল মার্কসের গ্রল্থ থেকে এই সমাজতন্ত্রের জন্ম হয়ান। ভারতের 'িন্তা 
ও সংস্কৃতিতে এর উৎস। স্বামী বিবেকানন্দ যে গণতন্রের আদর্শ প্রচার 
করোছলেন, তা দেশবন্ধ্‌ চিত্তরঞ্জনের রচনায় ও কর্মে মার্ত পারগ্রহ 
করোছিল।... 

জাতিগঠনের প্রথম 'ভীত্ত- মানুষ তৈরী, তারপরেই সংগঠন । স্বামীজী ও 
অন্যান্যরা মানুষ তৈরী করতে চেস্টা করেছেন, এবং দেশবন্ধু চেয়েছেন 
রাজনোৌতিক সংগঠন । ২ 

আমাদের হীন মনোবাত্তর কথা বাঁলবার সময়ে আর একাট বিষয়ে উল্লেখ 
না কারয়া পার না। আজকাল জনসাধারণের মধ্যে, বিশেষ কাঁরয়া তরুণ 
সমাজের মধ্যে একপ্রকার লঘ্‌তা ও 'বিলাসাপ্রয়তা যেন প্রবেশ কাঁরয়াছে-_অথচ 
আজকাল দেশের আর্থক অবস্থা পূর্বাপেক্ষা শোচনীয় হইয়া পাঁড়য়াছে। ইহ 
ক সত্য? যাঁদ তাহা হয় তবে তাহার কারণ কি? আমরা যখন ছান্ন ছিলাম, 
তখন ছান্রমহলে 'রামকৃষ্*-ববেকানন্দ সাহত্যের' খুব প্রচার ছিল। আজকাল 
নাক তরুণ সমাজের মধ্যে এ সাহত্যের তেমন প্রচার নাই! তার পাঁরবর্তে 
নাক লঘুত্বপূর্ণ এবং সময়ে সময়ে অশ্লীলতাপূর্ণ সাহত্যের খুব প্রচার 
হইয়াছে। একথা কি সত্য? যাঁদ সতা হয়, তাহা হইলে ইহা অত্যন্ত দুঃখের 
বিষয়, কারণ মন্ষ্যসমাজ যের্প সাহত্যের দ্বারা পাঁরপুষ্ট হয় তার মনোবাত্ত 
তদ্রুপ গাঁড়য়া ওঠে। চাঁরত্রগঠনের জন্য 'রামকৃষ্ণ-ীববেকানন্দ সাঁহত্য' অপেক্ষা 
উৎকৃম্ট সাহত্য আম কম্পনা কারতে পার না।২» 


[বিনোবা ভাবে 
স্বাম বিবেকানন্দ শুধুমাত্র আমাদের শান্ত সম্পর্কে সচেতন করেনাঁন, 
আমাদের দোষবুটিগুলিও দোঁখয়ে দিয়োছিলেন।...ভারত তখন তমোগবণে 


৯১৬৮ আমার ভারত অমর ভারত 


(অজ্ঞতা এবং অজ্ঞানে) আচ্ছন্ন ছিল এবং দুর্বলতাকে ত্যাগ ও শান্ত বলে ভুল 
করোছল। সেজন্য বিবেকানন্দ একথাও পযন্তি বলোছলেন যে, অলসতা ও 
কর্মীবমূখতার চেয়ে অন্যায় আচরণও শ্রেয়। 'তাঁন মানুষকে তাদের তামাঁসক 
অবস্থা সম্বন্ধে এবং তা থেকে মস্ত হবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন করে 
তুলৌছলেন_যাতে তারা মাথা উশ্চ্‌ করে দাঁড়য়ে বেদান্তের শান্তুকে 'নজের 
নিজের জীবনেই উপলাব্ধ করতে পারে। যাদের কাছে দর্শন ও শাস্ত্র চর্চা 
বিলাস মানত কিংবা অবসর বিনোদনের উপকরণ ছাড়া আর ক; নয়, তাদের 
সম্বন্ধে বলতে গিয়ে 'তাঁন বলেছেন, এ-ধরনের শাস্ত্র্চার চেয়ে ফুটবল খেল। 
অনেক ভালো। 'বাঁভন্ন প্রসঙ্গে তান যেসব মন্তব্য করেছেন, তার মাধ্যমে 
তিনি ভারতের আঁত্মক শান্তর গৌরবকে পুনঃপ্রাতষ্তা করেছেন। তান 
আমাদের 'শাঁখয়োছলেনঃ “একই আত্মা সকলের মধ্যে বিরাজ করছেন। যাঁদ 
তুমি এটা বুঝতে পারো তাহলে তোমার কর্তব্য সবাইকে তোমার ভাই মণে 
করা এবং মানবজাতির সেবা করা ।' সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল যে, তত্তজ্ঞান 
(আত্মজ্ঞান) লাভ করবার যাঁদও সবার সমান আঁধকার, তবুও উচ্চনীচের ভেদটা 
দৈনান্দন জীবনের আচার-আচরণ ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে বজায় রাখাই উীঁচত। 
স্বামীজী আমাদের এই সত্যটি দেখিয়ে দলেন যে, আমাদের দৈনান্দিন কাজ- 
কর্মে, আমাদের চারপাশে যাঁরা আছেন তাঁদের সঙ্গে দৈনান্দন সম্পকে ক্ষেত্রে 
যে-তত্জ্ঞানের কোন ভাঁমকা থাকে না. সেই তত্ৃজ্ঞান নম্প্রয়োজন এবং অর্থ 
হশন। তাই তান আমাদের উপদেশ দিয়েছেন দরিদ্রনারায়ণের সেবায় আত্ম- 
নিয়োগ করে তাদের নৌতিক তথা সার্বক উন্নয়ন ঘটাতে । ("দারদ্রনারায়ণ' অর্থাৎ 
লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত ও নিঃস্ব মানুষকে ঈশ্বরের মূর্ত প্রকাশ হিসেবে দেখা) 
'দারদ্রনারায়ণ' শব্দাট গববেকানন্দের সাম্ট, এবং গান্ধীজশী এঁটকে জনাপ্রয়তা দান 
করেছেন । ০০ 


রোমা রোলা 

[তিনি (স্বামী বিবেকানন্দ) ছিলেন মর্তমান শান্ত; কর্মই ছিল মানুষের 
কাছে তাঁর বাণী। বাঁঠোফেনের মতো তাঁর কাছেও সমস্ত সদ্‌গ্‌ণের মূলে 
[ছিল কর্ম ।... 


জ্বামীজশী সম্পর্কে (বাভন্ন মনখষশ ১৬৯ 


তাঁর প্রধানতম বোঁশম্ট্য ছিল তাঁর রাজকীয়তা; আজন্ম সম্রাট তান। ক 
ভারতবর্ষে, ক আমেরিকায়, কোথাও এমন কেউ তাঁর পাশে আসেনান, তাঁর 
সেই রাজকায়তার প্রাতি যান সম্দ্রম প্রদর্শন করেনান। 


১৮৯৩ খ্ীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে চিকাগোতে কার্ভন্যাল গগবন্স ধর্ম 
সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন। এই উদ্বোধনী সভায় রশ বছরের এই সম্পূর্ণ 
অপাঁরাচত যুবক যখন আত্মপ্রকাশ করলেন, তখন তাঁর উপাঁস্থাতির পাশে 
সভার অন্যান্য সভ্যদের কথা মানুষ ভুলে গেল। 'ববেকানন্দের দেহের শান্ত 
ও সোন্দর্য, মনোরম মাধূর্য ও প্রশান্ত মাহমা, সম্ভ্রম-জাগানো রূপ, কালো 
চোখের উত্জ্বল জ্যোতি, এবং বন্তুতাকালণীন তাঁর সৃগভীর সমস্ট কণ্ঠস্বরের 
অপূর্ব সঙ্গীতময় মূর্ঘনা বিপুল সংখ্যক মার্কন আ্যংলো-স্যাকসন শ্রোতি- 
বন্দকে মৃণ্ধ করে ফেলল- যারা তাঁর গায়ের রঙের জন্য তাঁর প্রাত বিরূপ 
মনোভাব নিয়ে সভায় এসোছল। ভারতবর্ষের এই সৈনিক দৃষ্টার চিন্তাধারা 
আমোরকার বুকে গভঈরভাবে দাগ কেটে রাখল। 


1ববেকানন্দকে দ্বিতীয় স্থানে কল্পনা করা অসম্ভব। যেখানেই গিয়েছেন, 
সেখানেই তান প্রথম স্থানে আসীন ।...তাঁকে দেখামাত্্ই প্রতেকে বুঝতে 
পারত £ ইনি একজন নেতা, একজন ঈশ্বরপ্রোরত পুরুষ; এমন এক চীাহনৃত 
ব্যান্ত যাঁর মধ্যে সুস্পন্ট প্রকাশিত অপরকে পরিচালিত করার শীন্ত। একবার 
িমালয়ে এক পর্যটক তাঁকে না চিনলেও 'বস্ময়ে থমকে দাঁড়য়েছিল-বলে 
উঠোছল ঃ শব !.... 


তাঁর প্রিয় দেবতাই যেন তাঁর কপালে নিজের নামটি লিখে দয়োছলেন।... 
চাল্লশ বছরেরও কম বয়সে এই মল্লবীর চিতাশয্যা গ্রহণ করেন।... 


িল্তু সে চিতার আগুন আজও নেভোনি। প্রাচীন কালের ফিনিক্স পাখীর 
মতোই তাঁর চিতাভস্ম থেকে নতুন করে ভারতের বিবেক-সেই এন্দ্রজালিক 
পাখী-_ জেগে উঠেছে। জেগে উঠেছে ভারতের এঁক্যে মানুষের বিশ্বাস। আর 
জেগেছে ভারতের মহান বাণীতে দেশবাসীর শ্রদ্ধা। এই মহান বাণীর ধ্যান 
এই প্রাচীন জাঁত তার অন্তরাত্মায় সেই বোৌদক যুগ থেকেই করে আসছে। 
ভারতবাসীকে আজ অবশিন্ট মানবজাতির কাছে এই বাণীর হিসাব দতে হবে। 


১৭০ জামার ভারত অমর ভারত 


কলম্বোতে তাঁর (বিবেকানন্দের) বন্তৃতাগুলো মানূষকে আঁভভূত করল। 
.“রামেশবরমে তিনি জনসাধারণের কাছে যে-বস্তৃতা দলেন, তা খ্ীষ্টের বাণীর 
মতোই শুনাল।... 


কিন্তু বিবেকানন্দের সর্বশ্রেম্ঠ বন্তুতাগুলো মাদ্রাজের জন্যই ছিল । সপ্তাহের 


পর সপ্তাহ এক ধরনের অধীর আগ্রহের মধ্যে মাদ্রাজ তাঁর জন্য অপেক্ষা 
করাছল।... 


জনসাধারণের প্রবল প্রত্যাশার প্রত্যুন্তরে তানি 'ভারতের প্রাত তাঁর বাণী' 
ঘোষণা করলেন। যেন শঙ্খধবাঁন হল; যে-শঙ্খধবাঁন রামচন্দ্র, শিব ও কৃষ্ণের দেশকে 
আবার জেগে উঠতে আহ্বান করল, তার শোর্যশনীল মানস-সত্তাকে, তার অমর 
আত্মাকে সংগ্রামের জন্য এাঁগয়ে যেতে বলল। দক্ষ সেনাপাঁতির মতো তানি তাঁর 
'যৃদ্ধের পারকম্পনা ব্যাখ্যা করে জনসাধারণকে সার্মাগ্রকভাবে জেগে উঠবার 
আহ্বান জানালেন £ 'হে আমার ভারত! জাগো !... 


'আগামী পণ্টাশ বছরের জন্য...অন্যান্য সব অর্থহাঁন দেবতা আমাদের মন 
থেকে বদায় নিক। একমান্র জাগ্রত দেবতা, আমাদের স্বজাতি: সর্কব্রই তাঁর হাত. 
সর্বশন তাঁর পা, সর্বত্র তাঁর কান। 'তাঁন সবাঁকছুকেই আচ্ছন্ন করে আছেন। 
অন্যান্য সব দেবতা 'নাদ্রত। যে বিরাট ভগবান আমাদের চারাঁদকে রয়েছেন, 
তাঁর পুজো না করে আমরা কোন্‌ অর্থহীন দেবতার পিছনে ছ-টবো 2... 
আমাদের চারাঁদকে যাঁরা আছেন--সেই বিরাটের পুজোই আমাদের প্রথম 
পুজো হবে ।...এইসব মানুষ ও প্রাণী-এরাই আমাদের ভগবান. এবং আমাদের 
সর্বপ্রথম উপাস্য আমাদের স্বদেশবাসী...।' 


এই কথাগুলো কণ প্রচণ্ড আলোড়নের সাঁন্ট করল. তা কল্পনা করুন. 


ঝড় কেটে গেল। দেশর উপর ?দয়ে বয়ে চলল জল ও আগ্নের বন্যা। 
সেইসঙ্গে এল আত্মার শান্তর কাছে, মানুষের মধ্যে ঘমযে থাকা ভগবান এবং 
তাঁর অনন্ত সম্ভাবনার কাছে দুজ্য় এক আবেদন! আমার চোখে ভেসে উঠছে 
প্রাচ্যের এই খাঁষর সেই উধর্ববাহৃ-মৃর্ত-1ঠক যেন ল্যাজারাসের সমাধির পাশে 


স্বামীজী সম্পর্কে বাভন্ন মনখষণ ১৭১, 


দাঁড়য়ে থাকা রেমব্রান্টের ভাস্কর্যের যীশুমূর্তিঃ মৃতকে আদেশ করছেন তান, 
উঠে দাঁড়াতে, নবজীবনের আস্বাদ গ্রহণ করতে, আর তাঁর শোর্যময় ভাঁঞ্গমা 
থেকে সঞ্জীবনী শান্তর তরঙ্গ চারাদিকে ছাঁড়য়ে পড়ছে।... 


কিন্তু মৃত কি জাগল? তাঁর বাণীর ধানতে রোমাণ্চিত ভারত কি তার এই 
অগ্রদ্‌তের প্রত্যাশায় সাড়া দিল ? তার উদ্দাম উদ্দীপনা কি কাজে পাঁরণত হল? 
এঁ সময়ের জন্য মনে হল, প্রায় সম্পূর্ণ আগুনই বুঝি ধোঁয়ায় হারয়ে গেছে। 
দুবছর বাদে বিবেকানন্দ অত্যন্ত তিন্তভাবে ঘোষণা করলেন যে, তাঁর বাহন" 
গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় তরুণদলের ফসল ভারতভূঁম থেকে ওঠোন। যে-জাতি 
দ্বপ্নে সমাধস্থ, কুসংস্কারে শৃঙ্খলিত, সামান্যতম বিরুদ্ধতার মুখেই ভেঙে 
পড়তে অভ্যস্ত এক ম্হূতেই সেই জাতির অভ্যাসগুলো বদলে দেওয়া কি 
সম্ভব? কিন্তু বিবেকানন্দের কঠোর চাবুকের আঘাতে এই প্রথম সে তার 
গভীর 'িদ্রার মধ্যেও পাশ ফিরে শুল...। সোঁদন থেকে এই আঁতকায় কুম্ভকর্ণের 
ঘুম ভাঙার শুরু । বিবেকানন্দের মৃত্যুর 'তিন বছর পরে তাঁর বংশধরেরা 
যাঁদ বাংলার 'বদ্রোহ এবং তিলক ও গান্ধীর আন্দোলনের সূচনা দেখে থাকেন, 
ভারত যাঁদ আজ জনসাধারণের সঙ্ঘবদ্ধ কাজের মধ্যে আপনার স্নাদর্টট 
অংশ গ্রহণ করে থাকে, তবে তার জন্য সে প্রথম প্রেরণা পেয়েছিল মাদ্রাজের 
সেই শান্তময় আহ্বানেইঃ 'ল্যাজারাস, উঠে এস। 

শান্তর এই বাণীর 'দ্বাবধ অর্থ ছিলঃ একাঁট জাতীয়, অন্যাট 'ব*বজনীন। 
অদ্বৈতবাদণী এই মহা সম্ন্যাসীর কাছে ব*বজনীন অর্থাটই বেশ প্রাধান্য লাভ 
করলেও অন্য অর্থাটই ভারতের পৌশগুলিকে পুনরায় সঞ্জীবিত করে তুলল। 


সণ সং সং 


তাঁর কথাগুলো ছিল সঙ্গীতের মতো; বীঠোফেনের মতো সেগলোর 
বাক্যাংশের বিন্যাস, আর হ্যান্ডেলের কোরাসের মতো প্রাণ-মাতানো ছন্দ। 
তাঁর এইসব কথা ছাড়য়ে আছে ন্রিশ বছর আগে লেখা (এই কথাগনল রোমা 
রোলাঁ ১৯২৮ খ:শন্টাব্দে লিখেছেন) বইগুলোর মধ্যে। 'কল্ভু তবুও যখনই 
আম সেগুলো পাড়, আমার সারা শরশর 'দিয়ে ষেন চকিতে তাঁড়ংস্পর্শের মতো 


৯৭২ আমার ভারত অমর ভারত 


[শিহরণ বয়ে যায়। তাহলে কথাগুলো যে-সময় এই বীরের মুখ থেকে উচ্চারত 
হয়ৌোছল, সেই মুহূর্তে সেগুলো কী শিহরণ, কী উন্মাদনারই না সৃষ্টি 
করোছল! 


নিম্ফলা 1চন্তার ভাত্তহীন চোরাবালিতে ভারতবর্ষ বহু শতাব্দী ধরে 
ডুবে ছিল। তার একজন সন্যাসই তা থেকে ভারতবর্ষকে টেনে তুললেন। তার 
ফলে অতীন্দ্রয়বাদের ভাণ্ডারে এতাঁদন যে-শান্ত সুগ্ত ছিল, তা সমস্ত বাধার 
বাঁধ ভেঙে তরঙ্গের পর তরঙ্গে কর্মের রুপ ধরে ছাঁড়য়ে পড়তে লাগল । এই- 
ভাবে যে প্রচণ্ড শান্ত মীন্তলাভ করেছে, তার সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের সচেতন থাকা 
উঁচিত। 


জগং তার মুখোম্াখ দেখছে এক জাগ্রত ভারতকে । বিশাল অন্তরপ 
জুড়ে শায়িত ভারতবর্ষ যেন তার বিপুল অগ্গপ্রত্ঙ্ঞ চাঁলত করে তার 
বিক্ষিপ্ত শান্তকে একত্র করে আনছে। এই নবজাগরণে গত শতাব্দীর তিন 
পুরুষ ধরে নেতৃস্থানীয়েরা যে ভূমিকাই গ্রহণ করুন না কেন (তাঁদের মধ্যে 
সবশ্রেন্ঠ রূপে যাকে আমরা শ্রদ্ধা কার. প্রকৃত অগ্রদূত যান, তিনি হলেন 
রামমোহন রায়) চূড়ান্ত তৃযীননাদ কিন্তু হয়েছিল কলম্বো এবং মাদ্রাজে__ 
বিবেকানন্দের বন্তৃতাগ্ালতে । 

তাঁর যাদূমন্ত ছিল এঁক্যের। এই এক্য ভারতের প্রত্যেক নরনারীর এঁক্য 
(সেইসঙ্গে বিশ্বের এঁক্যও); স্বগন, কর্ম, যাা্ত, প্রেম_সমস্ত মানস-শান্তর 
এক্য; এই এক্য--ভারতের অসংখ্য জাতির এক্য-যাদের সহম্ত্র ভাষা, শত- 
সহমত দেবতা; কিন্তু তা সত্তেও যে জাঁতগুঁলর রয়েছে একটি সাধারণ ধমশিয় 
কেন্দ্র যা বর্তমান এবং ভাঁবষ্যং ভারত পুনগণঠনের মূল শাল্ত। 

এই এঁক্য_হন্দুধর্মের সহম্্র সম্প্রদায়ের এঁক্য। ধর্মীয় চিন্তার মহাসমদ্রে 
অতাঁত ও বর্তমানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যত নদী এসে মিশেছে, তাদের সকলের 
এঁক্য। কারণ_আর এখানেই 'নাহত রামকৃষ্ণ-ববেকানন্দের জাগরণের সঞ্গো 
রামমোহন ও ব্রাহ্গদমাজের জাগরণের পার্থক্য-ভারত এখন পাশ্চাত্যের এই 


স্বামশীজশ সম্পর্কে 'বাভন্ন মনীষী ১৭৩ 


উদ্ধত সভ্যতার প্রাধান্যকে অস্বীকার করছে। সে তার নিজস্ব চিন্তাগুলোকে 
এখন রক্ষা করতে চায়। দূঢ় পদক্ষেপে সে তার যূগব্যাপী অতাঁত এীতহ্যের 
মধ্যে প্রবেশ করেছে। সেই এীতহ্যের একটুও সে আব ত্যাগ করতে চায় না। 
সে তার এীতহ্যের অংশ দিয়ে জগংকে উপকৃত হতে দেবে এবং 'বানময়ে 
গ্রহণ করবে তাকে, পাশ্চাত্য তার ব্াদ্ধর জয়যান্রায় যা অন করেছে । কোন 
অসম্পূর্ণ বা আংশিক সভ্যতার প্রাধান্যের যুগ চলে শিয়েছে। এাঁশয়া ও 
ইউরোপ, এই দুই আতিকায় পুরুষ, এই সর্বপ্রথম সমান মর্যাদার সঙ্গে 
পরস্পরের মুখোম্াখ এসে দাঁড়য়েছে। তারা যাঁদ বু মান হয়, তবে তারা 
একসঙ্গে কাজ করবে এবং তাদের যৌথ পাঁরশ্রমের সফল বিশ্বাস একসঙ্গে 
ভোগ করবে। 

এই 'মহত্তর ভারত', এই নতুনতর ভারত--যার 'বকাশের কথা রাজনীতিক 
ও পণ্ডিতরা...আমাদের কাছে এতাঁদন লুীকয়ে এসেছেন এবং যার আশ্চর্য 
জনক প্রভাব এখন সংস্প্ট হয়ে উঠেছে-রামকৃষ্ণের সন্তায় তা পারপূর্ণ হয়েছে। 
পরমহংস এবং যে-বীর পরমহংসের শচন্তাকে কর্মে রূপদান করেছিলেন-__ 
তাঁদের যুগল নক্ষত্র বর্তমানে ভারতকে প্রভাঁবত ও পাঁরচালত করছে। তাঁদের 
উষ্ণ জ্যোতি ভারতের মাঁটর মধ্যে ময়ানের মতো কাজ করে তাকে উর্বর করছে। 
ভারতের বর্তমান নেতারা- মনীষীদের রাজা, কাঁবদের রাজা এবং মহাত্মা 
অরাঁবন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী_ এই 'রাজহংস' ও 'ঈগলে'র পক্ষপুটে. এই যুগল 
নক্ষত্রের আলোকে 'িকাঁশত পষ্পত ও ফলবান হয়েছেন। অরাবন্দ এবং গান্ধী 
প্রকাশ্যেও একথা স্বীকার করেছেন।... 

যাঁর গ্যেটের মতো প্রাতিভা ভারতের সব নদীর মিলনস্থলে এসে দাঁড়য়েছিল, 
সেই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একথা ধরে নেওয়া চলে যে. তাঁর মধ্যে ব্রা্মসমাজের 
(এটা তাঁর মধ্যে তাঁর তা মহার্ধ-কর্তক সণ্টারত হয়োছল) এবং রামকৃ্ণ- 
1ববেকানন্দের নব-বেদান্তবাদের দুটি ধারা মীলিত ও সমান্বিত হয়েছিল৷ উভয়ের 
দবারা সমৃদ্ধ হয়ে অথচ উভয় থেকেই মস্ত থেকে তানি তাঁর মানসলোকে প্রাচ্য ও 
প্রতীচ্যের সার্থক মিলন ঘাঁটয়োছলেন। সমাজ ও জাতির দিক থেকে বিচার করলে 
রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব 'চিন্তাগুলোকে প্রকাশ্যভাবে সর্বপ্রথম ঘোষণা করে- 
ছিলেন_-আমার যাঁদ ভুল না হয়--১৯০৬ খএটজ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনের 
সচনাকালে, অর্থাৎ বিবেকানন্দের দেহরক্ষার চার বছর পরে। বিবেকানন্দের 


১৭৪ আমার ভারত অমর ভারত 


মতো একজন অগ্রদূতের প্রভাব যে তাঁর চিন্তাজগতের ক্লমাঁবকাশের ক্ষেতে 
কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা নিঃসন্দেহ। 


সং সং রং 


গান্ধীর মেজাজাঁট রামকৃষ্ণ বা ববেকানন্দের বিপরীতধমর্। কিন্তু সম্প্রাত 
আম আনাঁন্দত হয়ে লক্ষ্য করোছ যে, 'তাঁন তাঁর “আন্তর্জাতিক মৈত্রী সঙ্ঘে'র 
বন্ধুদের কাছে ধর্মীয় গ্রহীষ্তার বি*বজননীন মূলনীতির দিকটা স্মরণ করিয়ে 
দিয়েছেন, যেহেতু তাঁরা ধর্মপ্রচারের পাবন্র উৎসাহটা বন্ড বেশী দেখাঁচ্ছিলেন। 
বিবেকানন্দ এ মূলনীতির কথাই প্রচার করোছিলেন। গান্ধীজশী বলেছেন £ 
...হন্দুধর্ম আমার কাছে যেমন প্রিয়, প্রাতিটি ধর্মই আমার কাছে প্রায় তেমনই 
[প্রয়। অন্যান্য ধর্মীবশবাসের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আমার 'নজস্ব ধর্মাব্বাসের 
প্রাত শ্রদ্ধার অনুরূপ। অতএব, ধর্মানতারতকরণের চিন্তা অসম্ভব। এই 
মৈত্রীসজ্ঘের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত একজন হিন্দকে আরও ভাল 'হন্দু হতে, 
একজন মুসলমানকে আরও ভাল মুসলমান হতে, একজন খ্7াষ্টানকে আরও 
ভাল খ্রীষ্টান হতে সাহায্য করা ।... 

মানবজাতির ক্লমাবকাশের এই স্তরে, অন্ধ এবং সচেতন এই 'দ্বাবধ শান্তই 
সমস্ত প্রকৃতিকে এই নীতির দিকে টানছে-হয় সহযোগিতা নয় মৃত্যু, । এখন 
একান্তভাবে প্রয়োজন মানুষের চেতনাকে এঁ শিক্ষার সাহায্যে পাঁরপন্ষ্ট করে 
তোলা, যতক্ষণ পর্যন্ত না এ অপরিহার্য নাঁতাঁট একাঁট স্বতঃাসদ্ধ মলে! 
পাঁরণত হয় যে- প্রত্যেক ধর্মের বাঁচবার সমান আঁধকার আছে; প্রত্যেক 
মানুষেরই দায়ত্ব এবং কর্তব্য প্রাতবেশী যাকে শ্রদ্ধা করে, তাকে শ্রদ্ধা করা। 
আমার মতে, গান্ধীজী যখন অতান্ত খোলাখুলিভাবে এই কথাগুলোই বল- 
গিলেন, তখন তান নিজেকে রামকৃফেরই উত্তরাধিকারীর্‌পে প্রকাশ করেছিলেন। 

আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যিনি এই শিক্ষাকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ 
না করে পারেন। এই কথাগুলোর লেখক তাঁর সমস্ত জীবন ধরে এই উদার 
আদশশট উপলাহ্ধর জন্য অস্পন্টভাবে চেম্টা করে এসেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে 
সে অত্যন্ত গভশরভাবে অনুভব করছে যে, তার এ প্রচেম্টা সত্তেও তার মধ্যে 
ঘহ্‌ ঘটি রয়ে গিয়েছে। গান্ধীর এই মহান শিক্ষা তাকে এ লক্ষ্যের পথে 


্বামীজশ সম্পর্কে 'বাভন্ন মনশষশী ১৭৫ 


সাহায্য করেছে বলে সে কৃতজ্ঞ। বস্তৃতপক্ষে, এ এক শিক্ষাই 'ববেকানন্দও 
দয়ে গেছেন; এবং আরও বেশী করে যান তা দিয়েছেন, তিনি রামকৃষ্ণ । *১ 


উইল ডুরনান্ট 

বৈদিক ঘুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যত হিন্দু ধর্মপ্রচারকের 
আবির্ভাব হয়েছে, তাঁদের যে-কোন জনের মতবাদের চেয়ে আঁধকতর শ্ান্ত- 
সম্পন্ন একাঁট মতবাদ স্বামী 'ববেকানন্দ তাঁর দেশবাসীর উদ্দেশে প্রচার 
করেছেন £ 
ৃ চাই সেই ধর্ম যা মানুষ তৈরী করে...দুর্বল-কারী অতীন্দ্রয়বাদ- 
গুলো পাঁরত্যাগ কর, সাহসী হও...পরব্তশী পন্তাশ বছরের জন্য...অন্যান্য সব 
অর্থহীন দেবতা আমাদের মন থেকে বিদায় নিক। একমাত্র দেবতা যান জাগ্রত 
সে আমাদের জাতি, সর্বত্র তাঁর হাত, সর্বত্র তাঁর পা, সর্ব তাঁর কান; তিনি 
সর্বব্যাপী...। আমাদের চারাঁদকে ধাঁধা আছেন তাঁদের পূজা সর্বাগ্রে 
প্রয়োজন... । এরাই আমাদের ভগবান, এ"রা সকলে- মানুষ এবং ইতর জাব- 
জল্তুরা; এবং প্রথম আমাদের যে দেবতাদের পূজা করতে হবে তাঁরা হলেন 
আমাদৈর স্বদেশবাসী ।, 

গাম্ধীজশ প্রকৃতপক্ষে এই আদর্শই অনুসরণ করেছিলেন। ০ 


1স. রাজাগোপালাচারণ 

আমাদের আধাঁনক ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে যে-কেউ স্পম্ট দেখতে 
পাবে স্বামী বিবেকানন্দের কাছে আমরা কত খণী! ভারতের আত্মমাহমার 
আধ্যাত্মক 'ভীত্ত নির্মাণ করোছলেন। আমরা অন্ধ ছিলাম, তিনি আমাদের 
দৃম্ট 'দিয়েছেন। তিনিই ভারতীয় স্বাধীনতার জনক, আমাদের রাজনোতিক, 
সাংস্কীতক ও আধ্যাত্মক স্বাধীনতার তিনি পিতা ।* 

স্বামশ বিবেকানন্দ 'হন্দুধর্ম এবং ভারতবর্ষকে রক্ষা করোছলেন। তান 
না থাকলে আমরা আমাদের ধর্ম হারাতাম এবং স্বাধীনতাও লাভ করতে 
পারতাম না। আমাদের সবাঁকছুর জন্য তাই আমরা ববেকানন্দের কাছে খণী। 


৯৪৭৬ আমার ভারত অমগ্ন ভারত 


তাঁর ববাস, সাহস এবং প্রজ্ঞা আমাদের চিরকাল অনপ্রাণত করুক, যাত্তে 
তার কাছ থেকে যে-সম্পদ আমরা লাভ করোছ, তাকে সযত্নে রক্ষা করতে 
পার । ৩, 


সর্বপল্ল রাধাকৃ্ণন 

আজ আমরা এক মহা সঙ্কটের সম্মুখীন। শুধু ভারতের নয়, পাঁথবীর 
ইতিহাসেও এ এক সঙ্কটময় অধ্যায় । অনেকের ধারণা আমরা সর্বনাশের দোর- 
গোড়ায় এসে দাঁড়য়েছি। জীবনের মূল্যবোধ বিকৃত, নৌতিক মান অবনামিত, 
পলায়ন মনোবৃত্তি সবন্ত। সর্বজনীন উন্মন্ততায় আমরা আক্ান্ত। মান্য 
এইসব সমস্যার কথা ভাবে আর হতাশা, নৈরাশ্য এবং উপায়হীনতায় অবসন্ন 
হয়ে পড়ে। আমাদের সামনে আজ এছাড়া আর কিছুই নেই। কিন্তু মানুষের 
আত্মার প্রাত এই আঁবশ্বাস বস্তুত মনুষ্যত্বের মর্যাদার প্রাভ ঘৃণ্য [বশবাস- 
ঘাতকতা : মানব-প্রকীতির অবমাননা । কারণ, িশবজগতে যত বড় বড় পাঁর- 
বর্তন ঘটেদ্ছ. মানব-প্রকীতই তো সেগুলো সম্ভব করে তুলেছে। যাঁদ বিবেকা- 
নন্দের "কান বাণী এখন আমাদের স্মরণ করতে হয় তা হল আমাদের আধ্যাত্মিক 
মহিমার প্রুতি নিভবিতার জন্য তাঁর সেই আহবান । ...মানুষের মধ্যে অফুরন্ত 
আধ্যাত্মল সম্পদ 'নাহিত আছে। মানুষের আগ্মাই সর্বোচ্চ, মানুষ আঁদবতীয়, 
অপূর্ব। জগতে কোন সমস্যা বা বিপদই অবশ্যম্ভাবী কিংবা আনবার্ধ নয়। 
মানুষ আমরা চরম বিপদ এবং অক্ষমতার সম্মখীন হলেও তাকে কাঁটয়ে 
আসতে পাঁর। শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে. আমরা যেন আশা না হারাই। 
[বিবেকানন্দ আমাদের যল্নণার মধ্যে আশ্রয় দিয়েছেন, দুঃখের মধ্যে দিয়েছেন 
আশা, হতাশার মধ্যে সাহস। 


ই. শি. চেলিশেড 

সোভয়েত রাশিয়ায় গিবেকানন্দ বেশ কিছুকাল থেকেই একাঁট জনাপ্রয় 
নাম। সোভিয়েত রাশিয়ায় আমার মতো বহু মানুষ আছেন যাঁরা ববেকানন্দকে 
ভালবাসেন, বিবেকানন্দের লেখা ভালবাসেন। কত সহজ অথচ কত বলিচ্ঠ তাঁর 
লেখা। আর মানুষের প্রাত কী গভীর দরদ! প্রায় নব্বই বছরের পুরনো 
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হলেও তাঁর লেখা আজও সমান তেজোদীস্ত, সমানভাবে প্রেরণাপ্রদ। 'বিবেকা 
নন্দ সম্পর্কে আরও বেশী করে জানার আগ্রহ এবং কৌতূহল আমার দেশ- 
বাসীর মধ্যে ক্রমেই বাড়ছে । আমরা মনে কার, বিবেকানন্দের 'চন্তা, তাঁর 
আদর্শ, তাঁর রচনা শুধু ভারতবর্ষের নয়, সমগ্র গবশ্বের সম্পদ। 

আমাকে এ-দেশের এমন একজন যথার্থ মার্কসবাদীর নাম বলহন বিবেকা- 
নন্দ যাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়; আঁম তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে প্রস্তুত। আমার 
যেসব মাক্সবাদী বন্ধু 'িবেকানন্দকে শ্রদ্ধা করেন না. তাঁরা হয় বিবেকানন্দ 
সম্পর্কে কিছু জানেন না, বিবেকানন্দের বই তাঁরা পড়েনান, অথবা অজ্ঞতা- 
বশত 'ববেকানন্দকে তাঁরা 'িনছক একজন ধর্মীয় সংগঠক হিসেবে ধর নিয়ে 
বসে আছেন। 

বিবেকানন্দের রচনাবলশ আমি খুব ভালভাবে পাড়োছ এবং তার উপর 
পড়েছি তাঁর কয়েকখানা প্রামাণিক জীবনী । তার 'ভীত্ততে আমি জোর গলায় 
বলতে পাঁর যে, িবেকানন্দকে যাঁদ শুধুমান্র একজন তথাকাঁথত ধর্মীয় প্রচারক 
[হিসেবেই দেখা হয়, তাহলে তা হবে একটা বিরাট ভ্রান্ত। সাধারণ অর্থে 
একজন ধর্মসম্প্রদায়ের নেতা বলতে যা বোঝায়, বিবেকানন্দ কিন্তু তা ছিলেন 
না। তান ছিলেন তার চেয়ে অনেক বড়, অনেক ব্যাপক ছিল তাঁর চন্তা ও 
কর্মের পাঁরাধ। তান ছিলেন শান্ত, সমন্বয় এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের মহান 
'প্রফেট'। তিনি ছিলেন মৌদলক ভাবনাসম্পন্ন একজন চন্তানায়ক. স্বচ্ছ- 
দৃম্টিসম্পন্ন একজন উদার মানবপ্রেমী। ধর্মীয় সম্প্রদায়ের গোঁড়াম বা 
সংকণর্ণতা তাঁর মধ্যে ছিল না। 'তাঁন ছিলেন অসাধারণ এক দেশপ্রোমক, এক 
বরেণ্য গণতন্রপ্রেমী এবং এক মহান মানবতাবাদী । তান তাঁর দেশবাসকে 
উপাঁনবোশক শৃঙ্খল থেকে ম্যান্তর পথ দেখয়োছলেন। তানি মনেপ্রাণে 
টবনাশ চাইতেন সামাঁজক অন্যায়ের, অবসান চাইতেন সকল রকম শোষণের 
সামাঁজক, অর্থনৌতিক, রাজনোতিক এবং ধর্মীয়। সর্বপ্রকার বিশেষ আধকার 
ও সুবিধাবাদের বিরোধী ছিলেন তান। সোভিয়েত দেশের মানুষের কাছে 
[বিবেকানন্দ তাই এত জনাপ্রয়। তাঁনই ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম সর্বহারাদের 
আঁবর্ভাবকে স্বাগত জানয়োছলেন, দিজেকে একজন সমাজতন্ত্বাদী বলেও 
[তান ঘোষণা করোছিলেন। তান স্বপ্ন দেখতেন শোষণমন্ত, শ্রেণীহীন সচ্ছল 
এক নতুন সমাজ প্রাতত্ঠার। অবশ্য এই কাজ করতে [গিয়ে তিনি ধর্মকে 


৯৭২ 


৯১৭৮ আমার ভাত অমর ভারত 


ব্যবহার করোছলেন হাতিয়ার [হিসেবে ।... 

সে যাই হোক, এই নীতির সঙ্গে কম্যানস্টদের কোন বিরোধ থাকতে 
পারে না। লক্ষ্য যদ এক হয়, তাহলে মতের 'ভন্নতা আপাঁত্তর কারণ হতে 
পারে না। দেশ কাল অবস্থা ভেদে মতের পার্থক্য থাকতেই পারে এবং সেটাই 
দবাভাবক। আর ভারতবর্ষঃ তার মাঁটতেই তো ধর্ম। তাই বিবেকানন্দের 
মতো বিচক্ষণ সমাজনায়ক যাঁদ ধর্মকে 'ভীত্ত করে নিপশীড়ত, শোষিত, 
কোথায়, বিরোধের অবকাশ কোথায় 2... 

তথাকাথত যে-ধর্মকে মার্কস-লোনন নিন্দা করেছেন, তাকে তো 'বিবেকা- 
নন্দও নিন্দা করেছেন। সেটা হল ধর্মের নামে, অর্থা* ধর্ম বলে যা চলে তা-_ 
প্রীস্টক্র্যাফউ-পুরোহততন্তর। সেটা তো সাঁত্যই শোষণের হাতিয়ারকি 
ভারতবর্ষে কি অন্য দেশে। বিবেকানন্দ যাকে ধর্ম বলে প্রচার করেছেন তা 
হল মানবতাবাদ, মানুষের প্রাতি দরদ. মানুষের প্রাত ভালবাসা । 'ববেকানন্দের 
কাছে ধর্ম ছিল গভনর মানবপ্রেম। 

ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ- আধ্যাত্বকতার দেশ। মাকসবাদী হিসেবে আম 
মনে কার, যে-কোন দেশের বাস্তব পারাস্থাতর চেহারা একজন কম্যযানস্টের 
যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা উীচত। দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের মধ্যে যাঁ্দ 
ধর্মীয় ভাবাবেগ স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান থাকে তা অনুধাবন করা উচিত। 
একজন প্রকৃত কমন্যানস্টের বোঝা উীঁচত, তথাকাঁথত ধর্ম যেমন প্রীতীক্রিয়া- 
ধীীলদের হাতে সাম্প্রদায়ক অনৈক্যের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, তেমাঁন 
যথার্থ ধর্মীয় চেতনা মানুষকে কল্যাণবোধে উদ্বুদ্ধ করতেও পারে। 

আসলে ধর্মের দুটো দিক আছে--একটা ইতিবাচক এবং অপরাঁট নোতি- 
বাচক। দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মের ইতিবাচক 
[দিকাঁটই বেছে নিয়োছলেন। নোতবাচক দ্াম্টভাঙ্গ উগ্র সাম্প্রদায়কতার জন্ম 
দেয়। মানৃষে মানৃষে দ্বন্-বিভেদ বাঁড়য়ে তোলে । শুধু ধর্মের ব্যাপারেই নয়, 
[বিবেকানন্দের চিন্তা ও পাঁরকম্পনার মধ্যে কোথাও নেতিবাচক কিছু স্থান 
পায়ান। রবীন্দ্রনাথ একথা বলেছেন। তাই 'ববেকানন্দকে এবং তাঁর গর: 
রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে আমরা প্রচালত অর্থে নিছক ধর্মনেতা মাত্র বলে ভাব 
না। িশ্লেষণধর্মী কোন গবেষকের কাছেই তাঁদের সেভাবে ববোৌচত হওয়া 


জ্বামীজশী সম্পকে বাঁভন্ন মনখষখ ১৭৯ 


উঁচত নয়। তাঁরা যেসব ধর্মউপদেশ প্রচার করেছেন সেগুলির সঙ্গে কোন 
পাঁরণত সমাজসংস্কারকের নীতির কোন পার্থক্য নেই, কোন যথার্থ মানবতা- 
বাদী চন্তাঁবদের মতের কোন আমল নেই। রামকৃষ্ণ পরমহংস বলছেন £ 
"খালি পেটে ধর্ম হয় না", 'যার হেথায় নেই, তার হোথায়ও নেই' আর তাঁর 
শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন ঃ “আম সেই ধর্মে বিশ্বাস কাঁর না যে-ধর্ম 
[বিধবার অশ্রু; মোছাতে পারে না, পারে না ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন তুলে দিতে 
বলছেন, “যতক্ষণ পযন্ত মানুষ কি একটা কুকুরও অভুস্ত থাকবে, ততক্ষণ আমার 
ধর্ম হবে তাকে খাওয়ানো", বলছেন, 'জীবন্ত দেবতা মানুষের রূপ ধরে তোমার 
সামনে এসে দাঁড়য়ে আছে, তার সেবাই তোমার ধর্ম।' কোন দেশের কোন 
সাম্প্রদায়ক ধর্মগ্রুর মূখে কোন কালে এরকম কথা কেউ শুনেছে 2 আমার 
মনে হয়, মাক্সীয় ডায়ালেক্টিক্যাল মোটারয়ালিজম এঁদক দিয়ে রামকৃ্ণ- 
[বিবেকানন্দের ধর্ম-দর্শনের বড় কাছাকাছি।... 

বিবেকানন্দ রাঁশয়ায় না গিয়েও বুঝোঁছলেন সেখানে বিপ্লবের পটভূীম 
তৈরী এবং সেখানকার নিপনীড়ত ও শোষত জনগণ স্বৈরাচারী জার শাসনের 
উচ্ছেদের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে 'ীবশ্বের সামাজিক কাঠামোর 
আসছে এক বিরাট পাঁরবর্তন আর সে পাঁরবর্তনের নেতৃত্ব আসবে প্রথম রাশিয়া 
থেকেই। বিবেকানন্দ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তা বলোছিলেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর 
সেকথা সত্য বলে প্রমাঁণত হয়েছে। সোভিয়েত জনগণ তাই বিবেকানন্দের 
প্রীতি অসীম শ্রদ্ধাবান। বিবেকানন্দ তাই তাদের বড় কাছের মানুষ৷ 

বিবেকানন্দ কোন বুজরুককে প্রশ্রয় দিতেন না। বেদান্তের ধর্মীয় 
দার্শানক ভাবনাকে আত্মীকরণ করে তাকে নতুন যুগের প্রয়োজন এবং অবস্থার 
সঙ্গে উপযোগী করে উপস্থাঁপত করোছলেন 'তান। তাঁর বেদান্তের নাম 
[দিয়োছলেন 'তান '্পাযাক্টিক্যাল বেদান্ত'। কম্যানস্টরা বেদান্তের অতীন্ডদ্রিয়- 
বাদকে বুঝতে পারেন না। কিন্তু গববেকানন্দের প্র্যান্তিক্যাল বেদান্তের সঙ্গে 
আমাদের কোন বিরোধ নেই, বরং সাযৃজ্যই আছে।... 

1ববেকানন্দকে একদল ধমশীয় অতীন্দ্রয়বাদী বলে চাহত করেন, আর 
একদল বিবেকানন্দের চিন্তাভাবনার সঙ্গে মার্কসীয় চিন্তাভাবনার সাদশ্য 
খংজে পেয়ে তাঁকে মার্কসবাদী আখ্যা দেন। আমার মতে. স্বামী 1ববেকানন্দ 
এর কোনটাই নন। মাকসের দর্শনের সঙ্গে তাঁর পাঁরচয় ছল কিনা সেটা 


১৮০ আমার ভারত অমর ভাবত 


বিতকের বিষয়। তবে পারিচয় থাকা অসম্ভব নাও হতে পারে। তবে অন্যান্য 
ইউরোপায় সমাজদার্শীনকদের ভাবনার সঞ্জো তাঁর গভীর পাঁরচয় ছিল তার 
প্রমাণ আছে। 1কন্তু বিবেকানন্দ তাঁর দর্শন গড়ে তুলোছিলেন তাঁর নিজের 
মৌলিক চিন্তার ভিত্তিতে । শ্রমজীবী মানুষের জাগরণের ব্যাখ্যা তান তাঁর 
নিজের মতো করেই 1দয়েছেন, সমাজের ব্যাখ্যাও তাঁর ?ানজস্ব। সামাঁজক সমস্যা 
সমাধানের যেসব সূত্র তান 'দয়েছেন সেগুলি আমাদের মতে ভাববাদী 
(1969115010) | সেসব বিষয়ে আমাদের সঞ্জো বিবেকানন্দের পার্থক্য থাকতে 
পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলব, তিনি যেভাবে ভেবেছেন বা বিশ্লেষণ 
করেছেন সেভাবে কোন বুর্জোয়া এরীতহাঁসক ভাবেনান বা ব্যাখ্যা করতে 
পারেনীন। তাঁর ধের মধ্যে ভাববাদী যে-অংশটুকু তার সমর্থকও আমরা নই 
ঠিকই, কিন্তু তাকে উপেক্ষা অথবা অস্বীকারও আমরা কার না। কারণ একথা 
আম আগেই বলোছ. দেশ কালের পাঁরপ্রোক্ষতে তাঁর ধমেরি ভাববাদ মাঁদ তাঁর 
দেশের মানুষকে কল্যাণের লক্ষ্যে এীগয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে, সেক্ষেত্রে 
আমরা তাকে অস্বীকার করব কি করে১ আসল কথা হল মানুষের প্রাত 
মানুযের মমতা, সমাজের কল্যাণ এবং অবহেলিতের উত্থান। সেখানেই মাকস 
ও বিবেকানন্দ উভয়েই একই ভাবনার শাঁরক, সেখানেই তাঁদের মিলনসন্র।.. 
[বিবেকানন্দের মানবতাবাদের ধারণার সঙ্গে খত্ীম্টীয় মতাদর্শের কোন 
গিলই নেই। সুতরাং প্রভাবের প্রশ্ন সেখানে অবান্তর । খনষ্টীয় মতাদশ 
মানুষকে কর্মহীনতার দিকে 'নয়ে যায়, মানুষকে ভগবানের করুণাপ্রার্থী 
[ভক্ষুকে পরিণত করে। পক্ষান্তরে বিবেকানন্দের মানবতাবাদ মানুষকে 
কর্মের জোয়ারে ছটয়ে নিয়ে চলে. লড়াই করতে প্রেরণা যোগায় । 1ববেকানন্দ 
তাঁর মানবতাবাদের ধারণায় মানুষের মর্যাদাকেই উচু করে তুলে ধরোছলেন। 
সেই চিন্তার মধ্যে তাঁর ব্রহ্মচেতনাই সম্পস্ত ছিল। তান তাঁর ধর্মচেতনা অথব৷ 
মানবতাবাদের চিন্তা-ভাবনার উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন প্রান ভারতয় 
এতিহ্য থেকে এবং সেই আদর্শকে তান দেশের সেবায় ব্যবহার করৌছলেন। 
উপানবোশক শাসনে যখন ভারতের জনগণের মানবাঁধকার পদদালত হাঁচ্ছিল 
তখন বিবেকানন্দের মানবতাবাদ তার বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম করতে উদ্ধদ্ধ 
করোছিল, নিজেদের মর্যাদা, দায়িত্ববোধ ও জাতীয় গৌরব সম্পর্কে সচেতন 
করোছিল। ওঁপানবোৌশকতার 'বরুদ্ধে সংগ্রামে জনগণের এঁক্যের ব্যগ্র বাসনাই 


স্বামণীজণ সম্পকে 'বাভন্ন মনীষী ১৮১ 


বিবেকানন্দের মধ্যে শ্রেণী-সমন্বয়ের ধারণা সাম্ট করোছল। ধর্মের ভীত্ততে 
মানুষের সেই এঁক্যের ধারণা ভাববাদী হলেও তা গল তাঁর সামাগ্রক চন্তা- 
দর্শের মূল কথা এবং তার যৌন্তকতা এবং অপারহার্যতায় ছিল তাঁর গভখগর 
বাঁলষ্ঠ 'বি*বাস। ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে 
তাঁর এই বিশ্বাসের যৌন্তকতাকে স্বীকার করতেই হবে। শুধু স্বাধীনতা 
গ্রাম নয়, উনাঁবংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যে সর্বাত্মক জাগরণ হয়েছিল তার 
প্রীক্লয়াকে সঞ্জীবত ও অন্প্রাণত করোছিল িবেকানন্দের বাণ ও আদর্শ । 
সোভিয়েত দেশের মানুষের চোখে রামমোহন রায় অথবা মহাত্মা গাম্ধশর চেয়ে 
নতুন ভারত গড়ার স্থপাঁত হিসেবে ববেকানন্দের অবদান বেশী বলে স্বীকৃত 
হয়েছে।... 


...ীববেকানন্দের রচনাবলী আম পড়োছ--একবার নয়, বারবার, আর 
প্রত্যেকবার সেগদীলর মধ্যে এমন নতুন কিছ; পেয়োছি যা ভারতবর্ষকে গভীর- 
ভাবে ধ্ঝতে আমাকে সাহায্য করেছে--সাহায্য করেছে ধারণায় আনতে তার 
দর্শন ও জাীবনদর্শনের রূপ, তার জনগণের অতাঁত ও বর্তমানের আচার- 
আচরণ এবং তাদের ভাবষ্যতের আশা-আকাওক্ষা। ০১ 


সোভিয়েতের মানুষ মনে করেন যে, স্বামীজী ও শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী বস্তুত 
আভন্ন; বিধবংস পারমাণাঁবক যুদ্ধের গ্রাসাতঙ্কে িবপন্ন মানব-সভ্যতাকে 
বাঁচয়ে রাখতে তাঁদের বাণী একান্তই অপাঁরহার্য। আমরা বিশ্বাস কার যে 
একমাত্র তাঁদের বাণীই বর্তমানের আতঙ্কপনাড়ত বিশ্বে শান্ত, সমন্বয় ও 
পারস্পারক বোঝাপড়ায় সক্ষম। তাঁরা সাধারণ ধর্মনেতা মান্রই নন-আরও 
অনেক বেশী গরীয়ান। শান্তি, সমন্বয় ও সৌভ্রান্রের মহান প্রবর্তক পুরুষ 
তাঁরা। অতীতের ভারতে ও বৃহত্তর বিশ্বে তাঁদের বাণীর কালোপযোগতা, 
যেমন ছিল তেমনই সাম্প্রীতিক ভারতের পাঁরাস্থাততে এবং সমকালীন বিব- 
পারপ্রোক্ষতেও ততোঁধক তার প্রয়োজন। এই কারণেই বহু সোভিয়েত গবেষক 
ও চিন্তাশীল ব্যান্ত ইদানীং শ্রীরামকৃষ্ণ__বিশেষ করে স্বামশ বিবেকানন্দ বিষয়ক 
চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন । ০৭ 


বহু বছর পৌরয়ে যাবে, বহ; প্রজন্ম আঁতক্রান্ত হবে; বিবেকানন্দ ও তাঁর 
যুগ সুদূর অতীতে পাঁরণত হবে। কিন্তু সারা জীবন ধরে যান স্বদেশ- 


৯১৮২ আমার ভারত অমর ভারত 


বাসীর উজ্জল ভাঁবষ্যতের স্বপ্ন দেখেছেন; ভারতবর্ধকে এঁগয়ে নিয়ে যাবার 
জন্য, দুঃখপাীড়ত দেশবাসীকে জাগয়ে তুলবার জন্য, আঁবচার ও নম্ঠুরতার 
গ্রাস থেকে তাদের মুস্ত করবার জন্য যান এত কিছ করেছেন--সেই মানুষাঁটর 
স্মাতি. বিবেকানন্দের স্মাতি কখনই ম্লান হবে না। সমুদ্ূুতীরের পাথুরে ঢালু 
'ংশ যেমন তরঙ্গের আঘাত এবং ঝড়ঝঞ্জা প্রাতকূল আবহাওয়ার বিরুদ্ধে 
তীরভূমিকে সতত রক্ষা করে, সর্বদা নিভীক এবং নিঃস্বার্থ থেকে তেমান- 
ভাবে বিবেকানন্দ তাঁর দেশের শব্লুদের বরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন । ৩ 


হ,য়াং জিন চুয়ান 

চঈনদেশে স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা একজন ধমশীয় নেতামান্র মনে কাঁর 
না। আমরা তাঁকে আধুনিক ভারতবর্ষের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজসংস্কারক 
হিসেবে দেখি । প্রমাণ আছে যে, ভারতবর্ষে তানিই সর্পপ্রথম সমাজতন্দ্বে 
কথা বলেছেন। ভারতবর্ষের বহু বি্লবীর কাছে তান 'ছলেন প্রেরণার 
উৎস।৩ 

বর্তমান চীনে 'ববেকানন্দ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দারশ্শীনক ও সমাজসেবা 
রূপে পাঁরাঁচত। তাঁর দার্শানক ও সামাঁজক চিন্তা এবং বীর্যদীগ্ত দেশপ্রেম 
কেবল ভারতের জাতায়তাবাদশী আন্দোলনকেই উদ্বুদ্ধ করেনি. পাঁথবীর অন্যান্য 
দেশকেও ব্যাপকভাবে প্রভাঁবত করোছল। ১৮৯৩ খনীম্টাব্দে বিবেকানন্দ 
ক্যান্টন ও তার আশেপাশের অণ্চলগ্ণীল পাঁরদর্শন করোছলেন। মাদ্রাজের 
লোকদের লেখা একাট 'চাঁঠতে তান সেই ভ্রমণের আভজ্ঞতার কথা বর্ণনা 
করেছেন। চীনদেশের ইতিহাস ও সংস্কীতি সম্বন্ধে তাঁর কিছন্টা জ্ঞান 1ছল। 
[তিনি তাঁর লেখায় ও বন্তুতায় প্রায়ই চীন সম্পর্কে উদ্ধাত দিতেন এবং উচ্ছবাঁসত 
প্রশংসা করতেন। তান একবার ভাঁবষ্যদ্বাণী করোছিলেন যে. চীনদেশের সংস্কাত 
অবশ্যই একাঁদন না একাঁদন শফাঁনস্কের' মতো আবার জেগে উঠবে এবং প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য কাণ্টর মিলনের মহৎ লক্ষ্য সাধনের দায়ত্ব গ্রহণ করবে। 'বিবেকা- 
নন্দের এই চিন্তাধারা কিভাবে গড়ে উঠোৌছল তাঁর জীবনীকার রোমা রোলা 
তা বর্ণনা করেছেন। যখন 'িবেকানন্দ প্রথমবার আমোরকায় গিষেছিলেন 
তখন তান ভেবেছিলেন আমোঁরকাই এই ব্রত উদ্যাপন করবে। 'কন্তু তাঁর 
দ্বিতনয়বারের বিদেশ যাত্রায় তিনি বুঝোঁছলেন যে. 'ডলার'-সাম্রাজ্যবাদের 


গ্বামীজণী সম্পর্কে (বাঁভন্ন মনশষণ ১৮৩ 


জৌল.স তাঁর ধারণাকে প্রতারত করেছে । তাই তান এই গসদ্ধান্তে এসে- 
ছিলেন, সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপয্ত ক্ষেত্র আমোরকা নয়, চীন। 

সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের পেষণে নিপশীড়ত চশনদেশের জনসাধারণের 
প্রীতি স্বামী বিবেকানন্দের ছিল অসাম ভূতি। তিনি তাদের সম্পকে! 
বিরাট আশা পোষণ করেছেন। চীন পারদর্শনের পর তানি খুব মজার একটা 
মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ 'চশনা খোকা পুরোদস্তুর দার্শীনক। 
যে-বয়সে একজন ভারতীয় শিশু বড়জোর হামাগঁড় দিতে শেখে, সে-বয়সে 
একটি চীনাশশু কাজে যায়। প্রয়োজনের দর্শন সে খুব ভালোভাবেই শিখে 
নিয়েছে" এ-থেকে বোঝা যায়, চীনের পুরনো সমাজের ?শশুদের দুঃখকস্টের 
প্রত বিবেকানন্দের গভীর সহানুভূতি 'ছিল। 

তাঁর কাঁল্পিত সমাজতন্ত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিবেকানন্দ একাঁট তাৎপর্য- 
পূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী করোছলেন। 'তাঁন বলোছলেন, ভাঁবষাং সমাজ শ্রমজীবী 
মানৃষদের দ্বারা শাঁসত হবে এবং চনেই এর সূত্রপাত হবে। 'বর্তমান ভারতে, 
[তান মন্তব্য করেনঃ "কিন্তু আশা আছে। কালপ্রভাবে ব্রাহ্মণাঁদ বর্ণও শদ্রের 
নিম্নাসনে সমানীত হইতেছে এবং শদদ্রজাঁতও উচ্চস্থানে উত্তোলিত হইতেছে। 
..,মহাবল চীন আমাদের সমক্ষেই দ্রুতপদসণ্ডারে শদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেছে... 
তথাঁপ এমন সময় আসবে, যখন শদ্রত্বসহিত শদ্রের প্রাধান্য হইবে...শদ্রধর্ম 
কর্ম-সাঁহত সর্বদেশের শদ্রেরা সমাজে একাধপত্য লাভ কাঁরবে।...সোস্যালজম, 
এনাঁক্জম্‌. নাইহিলিজম্‌ প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধবজা । 


উপরে আলোচিত বয় এবং তাঁর জীবন ও রচনা থেকেও আমরা দেখতে 
পাই, সামন্ততল্ল ও সাম্রাজ্যবাদ-শাসত চীনা জনগণের সম্বন্ধে ববেকানন্দ 
অত্যন্ত আগ্রহী ও সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তাঁদের সম্বন্ধে তিনি গভাঁর 
আশা পোষণ করতেন ।... 

ভারতে গণতন্ত্রবাদী দেশপ্রোমকদের মধ স্ব!মী ববেকানন্দ একজন 
বাঁশস্ট ব্যান্ত। তান আমাদের গৌরবময় অতাঁত সংস্কাতির প্রাতি গভীরভাবে 
শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং চীনের মেহনাঁতি জনগণকে ভালোবাসতেন । ১ 


অতাতে স্বামী বিবেকানন্দ চীনের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় দ্‌ঢ় সমর্থন 
ও গভীর সহানুভূতি প্রদর্শন করোছলেন এবং তাদের উৎসাহিত করোঁছলেন 


১৮৪ আমার ভারত অমর ভারত 


সারা বিশ্বের জনগণের সঙ্গে একতাবদ্ধ হতে । চশনের জনগণ" এরকম এক 
ব্যান্তকে ভুলতে পারে না এবং সব সময় তাঁর প্রাতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে ।*১ 


রমেশচন্দ্র মজুমদার 

১৮৯৩ খাীম্টাব্দে কলম্বাসের আমোরকা আঁবচ্কারের ৪০০তম বার্ধকণ 
উদ্‌যাপন উপলক্ষে চিকাগোতে আয়োজত ধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দ; 
ধের সপক্ষে বন্তুতা করোছলেন।...একথা বললে অত্যান্ত হবে না ষে বিশব- 
সংস্কৃতির আধ্ীনক মানাচব্রে সৌঁদন তান হিন্দুধর্মের জন্য একাঁট 'নাদর্চ 
স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এর আগে পর্যন্ত পাশ্চাত্যের সভ্য জা।ত- 
গাল হিন্দঃধর্মকে অত্যন্ত হেয় করে দেখতো। ত'রা মনে করতো যে হিন্দু- 
ধর্ম কুসংস্কার, দুরাচার এবং নীতহাীঁন লোকাচারের সমাম্ট এবং বতমান 
প্রগাতিশীল জগতে হিন্দুধর্ম কোনরকম গুরুত্ব পাবার দাব রাখতে পারে না। 
বিবেকানন্দের ব্যাখ্যার ফলে এই প্রথম ভারা শহন্দঃধর্মের উচ্চ তন্গুলিকে 
আল্তারকভাবে আঁভনন্দন জানাল--শুধু তাই নয়, বিশ্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রে হিন্দুধর্মকে তারা অত্যন্ত উষ্ঠু আসন দিল। এর সুদুরপ্রসারণ প্রত্যক্ষ 
প্রভাব হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর করকম হয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা 
যায়।...এতাঁদন পযন্ত হিন্দু ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যখনই কোন তুলনামূলক 
বিচার হয়েছে তখনই শাক্ষত হিন্দুদের মধ্যে সর্বদাই একটা আত্মরক্ষামূলক 
এবং ক্ষমাপ্রার্থী মনোভাবের পাঁরচয় পাওয়া গিয়েছে। পাশ্চাত্যের সঙ্গে 
তুলনায় ভারতীয় সংস্কাত 'নম্নমানের, পাশ্চাত্য পাণ্ডতদের এই প্রবল দাঁব 
ভারতীয়রা প্রায় সত্য বলেই মেনে 'নয়োছল। এখন আকাঁস্মকভাবেই পট- 
পাঁরবর্তন হয়ে গেল। পাশ্চাত্য প্রাতানাধরা একযোগে হিন্দুধর্মের অন্তার্নীহত 
সত্যগীলর উচ্চ প্রশংসা করতে লাগলেন। এঁট এমন একটি ঘটনা- যা 'হন্দু- 
দের শন্রু-মিন্র কেউই কল্পনাতেও আনতে পারোন। এর ফলে হিন্দুদের মধ্যে 
তাদের অতীত সভ্যতা ও সংস্কীতিতে আত্মীবশবাস ফিরে এল। শুধু তাই 
নয়, তাদের মধ্যে জাতীয় গৌরববোধ ও দেশাত্মবোধের চেতনাও দ্রুত জেগে 
উঠল ।...কম-বর্ধমান হিন্দু জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে এট ছিল এক বিরাট 
অবদান। 

ভারতে ফিরে এসে স্বামণ বিবেকানন্দ প্রচার করলেন যে, আধ্যাত্বকতাই 


্বানশজশ সম্পকে বাভন্ন মনগষণ ১৮৫ 


'হন্দুসভ্যতার 'ভীঁত্ত। তাঁর লেখায় ও বন্তৃতায় 'তাঁন দেখালেন, মানবজাতির 
কল্যাণের জন্য ভারতের আধ্যাত্মিকতার মূল্য বা গুরুত্ব পাশ্চাত্যের জড়বাদী 
সভ্যতার চেয়ে কোন অংশে কম নয়_যাঁদও পাশ্চাত্য সভ্যতার সমাদ্ধকে খুব 
বড় করে প্রচার করা হয়, সেই সভ্যতআর সমাঁদ্ধ আমাদেরও চোখ ধাীধয়ে দেয়। 
তিনি অক্লান্তভাবে চেম্টা করে গেছেন পাশ্চাত্যের চাকাচক্যে হতবুদ্ধ 
ভারতীয়দের দাঁম্ট তাদের নিজস্ব আদর্শের দিকে ফিরিয়ে নিতে । পাশ্চাত্যের 
সাথে তুলনামূলক মনল্যায়নে তান হিন্দ আদর্শ ও রীতনী'তির শ্রেচ্ঠত্ব দা 
করোছলেন, আর দেশবাসীকে সচেতন করে দিয়েছিলেন, তাঁরা ষেন সোনার 
'বানময়ে রাঙ গ্রহণ না করেন। 

তাই বলে 'াববেকানন্দের ?কল্তু পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে কোন গোঁড়াম ছিল 
না। তাদের কৃতিত্বের সম্বন্ধেও তান যথেম্ট সচেতন ছিলেন। তান খোলা- 
খু'ল স্বীকার করোছলেন যে. ভারতীয় সংস্কীত একেবারে ব্ুটহীন বা 
নিখংত নয়। পাশ্চাত্যের কাছে তাকে অনেক ছুই শিখতে হবে. কিন্তু তা 
কখনই নিজস্ব বৌশল্ট্যগুলির 'বানিময়ে নয়। 

স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে একজন মহান সন্ব্যাসী ও নষ্তাবান দেশ- 
প্রোমকের সমন্বয় ঘটোছিল ।...ভারতের জাতীয় চেতনার জাগরণে তান নিজের 
বন উৎসর্গ করোছিলেন। আজও তাঁর অনেক প্রাণস্পর্শশ আবেদন ভারতের 
ঞ্ৰাতীয় চেতনাকে তার মমমূল পর্যন্ত আলোড়িত করে।... 

ভারতবর্ষের আধ্যাত্মকতা সুপ্ত হয়ে ছিল শুধু, কিন্তু একেবারে অবল-প্ত 
ছয়ে যায়ান। বিবেকানন্দের মনে যে-চন্তাট সবক্ষণের জন্য প্রধান হয়ে 
উঠোছল সেটি হলঃ সাধারণ মানুষের মধ্যে সেই আধ্যাত্মক সজীবতা ফাঁরষে 
এনে ভারতবর্ষকে তার অকীন্রম অতাঁত গৌরবে পুনঃপ্রাতীচ্ঠত করা। 

এই মহান সন্যাসঈ যান তাঁর আধ্যাত্মক গর; শ্রীরামকৃষ্ণের আহবানে 
সংসার ত্যাগ করোছিলেন এবং গভীরভাবে 'ানজেকে আধ্যাত্মিক চিন্তায় নিযুক্ত 
করোছলেন, তান 'কন্তু অক্লান্তভাবে প্রচার করেছিলেন যে, ভারতের জনা 
ধর্ম ও দর্শন ততটা প্রয়োজনীয় নয়; ধর্ম ও দর্শন তার যথেন্ট আছে. তার 
চেয়ে অনেক বেশ প্রয়োজন তার লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য অন্ন, নিম্ন- 
শ্রেণীর মানুষের জন্য সামাজিক ন্যায়াবচার, দুর্বল জনগণের বুকে শান্ত ও 
উৎসাহ, প্াাথবীর মধ্যে একটি মহান জাতি বলে গৌরব ও আত্মমর্যাদা বোধের 


১৮৬ আমার ভারত অমর ভারত 


চেতনা । সমগ্র ভারতবাসীর উদ্দেশে তান উদাত্ত আহবান জানয়ে বলে- 
মানুষের মতো মাথা উঠ্চু করে দাঁড়ায়। প্রাতাট মানুষের মধ্যেই দৈবাসত্তা 
বর্তমান- বেদান্তের এই শা*বত সত্য 'তাঁন তাদের স্মরণ কাঁরয়ে 'দয়োছলেন। 
এই মহান সন্ন্যাসীর উপদেশ এবং আদর্শ জাতীয়-জীবনম্ত্োতে নববেগ যুত্তু 
করেছিল; নতুন উদ্যম এবং আশার সণ্টার করোছিল এবং দেশসেবাকে ধর্মীয় 
সাধনার স্তরে উন্নীত করেছিল ।৪২ 


এ. এল. ব্যাসম 
নরেন্দ্রনাথ দত্তের জন্মের একশ বছর পরেও 'বশব-হীতিহাসের মানদণ্ডে তাঁর 
গুরুত্বের পাঁরমাপ করা অত্যন্ত কাঁঠন। তাঁর দেহাবসানের পরে কোন কোন 
পাশ্চাত্য এরীতিহাসিক কংবা আঁধকাংশ ভারতীয় এীতহাসিক তাঁর যে মূল্যায়ন 
করোছলেন তার চেয়ে তাঁর ভূমিকা নিঃসন্দেহে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সেই 
সময়ের পর থেকে কালপ্রবাহে অনেকগ্যাীল বিস্ময়কর ও অপ্রত্যাঁশত ঘটনা 
ঘটে গেছে যার পরিপ্রোক্ষতে এই ধারণা হয় যে, আগামী শতাব্দীগ্াীলতে 'তাঁন 
বর্তমান পাঁথবীর অন্যতম প্রধান রূপকার 'হসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন, 
িাশেষত এশিয়াতে। ভারতীয় ধর্মের সমগ্র হীতিহাসেও তান পাঁরগাঁণত 
হবেন একজন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ব্যান্তিত্ব 'হসেবে। শঙ্কর ও রামানুজের 
মতো মহান আচার্যদের তান সমকক্ষ। এবং কবীর, চৈতন্য, দাঁক্ষণ ভারতের 
আলোয়াড়-নায়নমার প্রমুখ সাধু-সন্ত-যাঁদের প্রভাব কেবলমাত্র আণ্টালক,_ 
তাঁদের থেকে গববেকানন্দ নিঃসন্দেহে অনেক বেশী গুরত্বপূর্ণ ব্যান্তিত্ব। 
আম এও শ্বাস কার যে, পাঁথবীর ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দ 
চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। কারণ, প্রখ্যাত ডঃ সি. ই. এম. জোড এক- 
সময় যাকে বলোছলেন প্রাচ্যের পালটা আক্রমণ' 'ববেকানন্দই প্রকৃতপক্ষে তার 
সূচনা করেন। সহম্তরীধক বর্ষ পূর্ব থেকেই ভারতীয় ধর্মপ্রচারকগণ দাঁক্ষণ- 
পূর্ব এশিয়া এবং চীনে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম প্রচার করে এসেছেন। কিন্তু 
স্বামী 'ববেকানন্দই প্রথম ভারতীয় ধর্মগুরু যান ভারতের বাইরে মানুষের 
মনে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন। ৪০ 


স্বামীজী সম্পকে 1বাভন্ন মনীঘখ ১৮৭ 
সূনশীতিকূমার চট্টোপাধ্যায় 


বিবেকানন্দ আমার কাছে প্রাতভাত হয়েছেন এমন একজন মানুষ 1হসেবে 
যাঁর হদয় মানবজাতির দ:ঃখকস্টে গভীরভাবে অ'লোঁড়ত, বিশেষ করে ভারতের 
মানুষের জন্য। মধ্যাবন্ত ও উচ্চশ্রেণীর সমাজের বিরুদ্ধে তাঁর তিরস্কার- 
পূর্ণ কোন কোন বন্ুতা আমাদের অন্তরের অন্তস্তলকে নাঁড়য়ে গদয়েছে। 
আমাদের সামনে মানুষের মহৎসন্তার স্বরূপ তান প্রকাশ করোছলেন 
-বিশেষ করে সেইসব মানুষের- যারা ভারতীয় সমাজে ঘৃণত ও অবহেলিত। 
সঙ্গে সঙ্গে তান বেদান্ত-নাহত ভারতের মহত্তম ও প্রাচীনতম শ্রেম্ঠ ভাব- 
ধারার মূল্য সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে তুলেছিলেন। তান আমাদের 
বাঁঝয়ে দয়োছলেন যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা বেদান্ত-দর্শনের মধ্যে যা 
রেখে গেছেন তার একাঁট 'চরন্তন মূল্য আছে এবং ত শুধু ভারতের জন্যই 
নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্য-এর ফলে আমাদের মধ্যে নবজীবনের সণ্টার 
হয়েছিল; সৃষ্টি হয়োছল এক নতুন ধরনের উদ্দীপনার যার মূলে ছিল এই 
বোধ যে, আমরা সেই জনসমাম্টর অন্তর্গত যারা চিরকাল মানবজাতির সেবায় 
এক পাঁবত্র জীবনরত পালন করে এসেছে । [হন্দজাতি আত্মবিশ্বাস হারয়ে 
ফেলছিল, 'িবেকানন্দই সেই ব্যান্ত 'যাঁন আমাদের হারানো আত্মাব*বাস ফিরে 
পেতে সাহায্য করেছেন। সে-সময় আমাদের চিন্তাধারা ও জীবনযান্তরা সম্বন্ধে 
অনেক অযৌঁন্তক ও নির্মম সমালোচনা হত-ীবশেষ করে সেগুলি করতেন 
প্রাচীনপন্থী খ্এীম্টান ধর্মযাজকেরা। 'ববেকানন্দ এগাীলর মৃূলোচ্ছেদ করে- 
ছিলেন। এসব কারণেই "তান হয়ে উঠেছেন আমাদের অত্যন্ত আপনজন। 
এইজন্যই তাঁকে আমরা একজন মহান আচার্য বলে মনে কাঁর। তাঁকে আমরা 
দোঁখ এক নতুন ধরনের অবতার হিসেবে 'যাঁন পাঁথবীতে অবতীর্ণ হয়োছলেন 
আমাদের স:ন্দর শীল্তশালশ মানুষের মতো জীবনযাপনের পথ দেখাতে। 

[ববেকানন্দ প্রথমেই আমাদের জীবন থেকে বহহ ভ্রান্ত সংস্কার দূর করে 
দিলেন। আনত্য বস্তু--সামাঁজক লোকাচার ও অনুরূপ বষয়ের দিকে আকৃষ্ট 
না করে শাশ্বত সত্যের দকে আমাদের দাাম্ট আকর্ষণ করলেন। ভারতে যাকে 
আমরা 'জাতিভেদ প্রথা" বাল তিনি তার আপোষহীন শত্রু ছিলেন। একজন 
সম্নাস ও সাধারণ হিন্দ হিসেবে অস্পৃশ্যতা বস্তুঁটিকে সর্বদাই ঘ্‌ণা করেছেন। 
ভারতশয় ইংরোজতে প্রায়ই 'ডোন্ট-টাগচাঁজম' (901,0-109010197)) বলে যে 


৯১৮৮ আমার ভারত অমর ভারত 


শব্দাট ব্যবহৃত হয় সেটি তাঁরই সৃম্টি। জনসাধারণের প্রাত ভালবাসা এবং কর.ণায় 
তাঁর হৃদয় প্লাবিত হয়েছিল। বেদান্তাঁবশবাসণ ছিলেন বলে 'তাঁন তাদের সেবা 
করতে চেয়েছিলেন ধর্মসাধনার অঙ্গ হিসেবে-কারণ, বেদান্তমতে সব প্রারণণীই 
ঈশবর। ভারতীয় ভাষায় [তান একাট নতুন শব্দের সৃষ্ট করেছেন_“দারদ্- 
নারায়ণ' অর্থাং 'দাঁরদ্রু এবং অনুন্নতদের মধ্যা্থত ভগবান।' সমগ্র ভারতবাসী 
এট গ্রহণ করেছে এবং একাঁদক 'দয়ে এই শব্দাট সাধারণ মানুষের মনে এক 
ধরনের দায়িত্ববোধ জাঁগয়েছে। এই দায়ত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রত্যেকাঁট মানুষ 
দারদ্র, অনুল্নত, পাঁড়ত ও হতাশাগ্রস্তদের ঈশ্বরের মার্তমান বিগ্রহ (নর- 
নারায়ণ) বা ঈশ্বরের অংশ বলে দেখবে । তাদের সেবাই সবার কাছে ঈশ্বরের 
সেবা হয়ে উঠবে। গুজরাটের বৈষব কাঁবদের ব্যবহৃত 'হারজন' (অর্থাং 
ঈশ্বরের মানুষ") এই প্রাচীন শব্দটি মহাত্মা গান্ধী আবার প্রবর্তন করলেন। 
এঁট একাঁট সুন্দর শব্দ। কিন্তু 'দাঁরদ্রনারায়ণ' শব্দটির সাথে একাঁট কর্তব্য- 
বোধের নিদে'শ জড়িয়ে আছে, যা বলেঃ যাঁদ কেউ ভগবানের সেবা করতে 
চায় তাহলে তাকে দাঁরদ্রের সেবা করতে হবে।... 

সমাজে যারা আঁবচারের বলি, বিবেকানন্দ তাদের সকলকেই ভালবাসতেন । 
তাদের মানাবক মর্যাদায় প্রাত্ঠিত করতে তান আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।... 
ভারতের রাজনৈতিক পরাধীনতা ও আধ্যাত্বিক শন্যতার সেই দিনে, যখন 
সবকিছুই নৈরাশ্যজনক মনে হয়েছিল এবং জনসাধারণ সম্পর্ণতাবে আত্ম- 
[*্বাস হারিয়ে ফেলোছিল তখন কার্যক্ষেত্ে অবতীর্ণ হবার আহ্বান নিয়ে 
ঠববেকানন্দ নামক একটি শান্তর আবির্ভাব কি করে সম্ভব হল, তা নিঃসন্দেহে 
এক আঁবস্মরণীয় ঘটনা । এরকম একজন মান্‌ষ ঠিক তখনই এসেছিলেন যখন 
আমাদের সামনে কোন পথ ছিল না. আমরা যেন সব আশাই হারয়ে ফেলে- 
িলাম। এ-থেকে বোঝা যায়, করুণাময় ভগবান মানুষকে কখনই পারত্যাগ 
করেন না। এই ঘটনা গশতার বহ-উদ্ধৃত সেই বাণীই সমর্থন করে--যখন 
ধর্মের অধঃপতন ও অধর্মের উত্থান হয় ভগবান তখন অবতার-র্‌পে অবতাঁণ' 
হন-_মানুষকে মান্তর সাঠক পথ দেখাতে পথ-প্রদর্শক হয়ে আসেন। এই অর্থে 
ধববেকানন্দ একজন অবতার, দৈব-অনপ্রাণিত ও ঈশ্বরীনার্দম্ট পথ-প্রদর্শক-_ 
শুধুমাত্র ভারতের জন্য নয়. বর্তমান যুগের সমগ্র মানবজাতির জন্য।* 


মমীষীদর গরিচয় 


লও টলস্টয় ৫১৮২৮ - ১৯১০) 


বিখ্যাত রুশ ওুপন্যাঁসক ও দার্শানক। রাশযাব তুলা প্রদেশেব ইযাসনাইয়া 
পোলাইয়ানাব এক সম্ভ্রান্ত ডুস্বামশবংশে জল্ম। তার মহন্ত উপন্যাস ওয়ার অঠান্ড পণস'। 
শতাধক চাঁরন্র অবলম্বনে রাঁচিত এই উপন্যাসাট আঁধকাংশ সমালো০কেব মতে, আজ পর্যন্ত 
[বিশ্বের শ্রেন্ঠ উপন্যাস। ১৮৫৪৮-৩৩ খথ্টান্দে ক্রিখিষর দ্ধ সোনবব্পে বে-আভি জুতা 
[তিনি লাভ কবোঁছলেন, তাই এই উপন্যাসেব ভাভি। তার অনান্য উল্লেখযোগ্য রচনা £ 
'আন্না কারেনিনা", শদ ডেথ অব ইভান ইিচ'ঃ "মাস্টান তদা্ড ম্যান", 'বেজাবেকশান" 
ইতাঁদ। 


রবান্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১ - ১৯৪১) 


[বংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাবতাষ মনীষী, শিল্ষশাবদ ও নোবেল পুবসকাবে ভীষত 
বিশবখ্যাত কাঁব। কবি-প্রাতভাব উন্মেষ শৈশব থেকেই। 'গীতাঞ্চীল'ব ইংরোঁজ অনুবাদের 
জন্য ১৯১৩ খ্শভ্টাব্দে নোবেল পুরস্কাব পান। এাঁশযাবাসীদেব মধ্যে তিনিই প্রথম এই 
পুবস্কাব পেয়েছেন। কাঁবতা ছাড়াও ছোটগল্প উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, পন্র- 
সাঁহত্য, গণীতিনাট্য প্রভাত সাহত্যের সব শাখাতেই তানি অনাযাসে বিচরণ করেছেন। তাঁর 
রচনাবলী সংখ্যায ও আয়তনে বিপুল এছাড়া তান হলেন সং্গীতজ্ঞ ও চিত্রশিল্পী । 
[তাঁনই একমান্র কাঁব যাঁর রচিত দুটি গান ভারত ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙগীতরূপে 
গৃহীত হয়েছে। 'ব্রাটশরাজ তাঁকে নাইট উপাঁধ 'দিযোছন্- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যা- 
কাণ্ডের প্রাতবাদে তান সেই উপাঁধ পারত্যাগ করেছিলেন। তাঁর আর এক কাীর্ত 
বোলপুরের শান্তাঁনকেতন। 


শ্রীঅরাবন্দ (১৮৭ ২ - ১৯৫০) 


[াঁশম্ট রাজনোৌতিক নেতা, যোগী ও দার্শীনক। সাত বহব বয়সে ইংলন্ডে যান এবং 
সেখানে পড়াশুনা শুরু করেন। ১৮৯০ খাীষ্টাব্দে আই [স.এস পরীক্ষায় পাস করেন। 
১৮৯৩ খুখম্টাব্দে দেশে ফিরে এসে বরোদা কলেজে অধ্যাপক পদে 'নযুন্ত হন। পুণার 
বিপ্লবী ঠাকুরসাহেবের সঙ্গে পাঁরিচয়ের পর িপ্লবমন্তে দীক্ষিত হন এবং বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯০৮ খুশন্টাব্দে আলিপুর বোমার মামলার অন্যতম আসাম 
1হসেবে ধৃত হন। মামলা থেকে মৃস্ত হবার পর রাজনীতিচর্চার চেয়ে ভারতের সনাতন 


৯১৯০ আমার ভারত অমর ভারত 


ধমের প্রীতি বেশী আকুম্ট হন এবং পাণ্ডচোৌরতে 'গয়ে 'নীবড়ভাবে যোগ-সাধনায় রত 
হন। তাঁকে কেন্দ্র করে পাঁণ্ডচেরিতে গড়ে উঠেছে এক বিরাট আশ্রম। শ্রীঅরাঁবন্দ বহ: গ্রন্থ 
ও প্রবন্ধের রচাঁয়তা। সেগীল আঁধকাংশই ইংরোঁজ ভাষায় লেখা । এ লাইফ িভাইন, তাঁর 
শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। 


ব্্গবান্ধৰ উপাধ্যায় (১৮৬১ - ১৯০৭) 


প্রখ্যাত সাংবাদক, শিক্ষক ও দেশপ্রোমক। পূর্বনাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 
কলকাতার জেনারেল আ্যাসেমার্রজ ইনাস্টাটউশনে এফ.এ. পড়ার সময়ে স্বামণ বিবেকানন্দ 
তরি সহপাঠী 'ছলেন। শ্ত্রীরামকুষ্*ষ ও কেশবচন্দ্র সেনের সংস্পর্শে এসোছলেন। ১৮৯১ 
খএশস্টাব্দে তান প্রথমে প্রোটেস্টান্ট ও পরে ক্যাথালক খীম্টধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৯৩ 
খএীম্টাব্দে [তান ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নাম গ্রহণ করেন। ১৮৯৪ খএখম্টাব্দে তান করাঁচ 
থেকে মাঁসক 'সোঁফয়া” পান্লুকা প্রকাশ করেন। পান্রকাটি ১৯৮৯৯ খ্যাষ্টাব্দের মার্চ মাস 
পর্যন্ত চলে। তাঁনই প্রথম এই পান্রকার একটি সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথকে শবশবকাব' বশে 
আঁভাহত করেন। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সহযোগিতায় ১৯০১ খন্টাব্দে তান 'টুয়েন্টিয়েথ 
সেণ্চার' নামে একটি মাঁসক পন্র প্রকাশ করেন। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্ষচর্য বিদ্যালয প্রাতিষ্ঠার 
গোড়ার 'দকে তানি বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথকে সহায়তা করেন। ৯৯০২ খন্টাব্দে 'তাঁন 
1বলেতে যান এবং অক্সফোর্ড ও কোম্ত্রজে 'হন্দুদর্শন ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম সম্বন্ধে বস্তৃতা দেন। 

বিলেত থেকে ফিরে দৌনক “সন্ধ্যা বার করেন (১৯০৪)। এটাই তাঁর প্রধান কীর্ত। 
তান সাপ্তাহক “স্বরাজ সম্পাদনা শুরু করেন ১৯০৭ খ্ঃীম্টাব্দে। তাঁর কয়েকট 
উল্লেখযোগ্য রচনা £ পশবলাতযান্রী সন্র্যাসীর 'চাঠ') ব্রহ্ধামৃত', 'সমাজত্ত্', 'আমার ভারত 
উদ্ধার”, 'পালাপার্বণ'। দেহত্যাগের দু-মাস আগে তান আবার হিন্দুধর্ম গ্রহণ কবোছলেন। 


বালগঞঙ্গাধর তিলক (১৮৪৬ - ১৯২০) 


জল্মস্থান দাক্ষিণাত্যের রয়াগাঁর। ভারতীয় মস্ত সংগ্রামের অন্যতম মহান নায়ক ও 
সৃবিখ্যাত রাজনীতিক। সংস্কৃতজ্ঞ পাঁণ্ডত, প্রখ্যাত গাঁণতজ্ঞ, আইনজ্ঞ, মারাঠী গদ্যের অন্য- 
তম শ্রম্টা। তাঁর স্বদেশপ্রেম ও বাঁণমতা বহু দেশপ্রোমককে অনুপ্রাণত করেছিল। বেদ- 
বেদান্ত ও বৈদিক সংহিতার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় তান সংগভশীর জ্ঞানের পাঁবচয় দেন। 
ধর্মীয় ভাব-ভাবনায় এবং স্বদেশপ্রেমে 'তাঁন বহুল পাঁরমাণে স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বাম” 
দয়ানন্দ দ্বারা প্রভাঁবত। স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ প্রচারের জন্য তান কয়েকজন 
বন্ধুর সঙ্গে একযোগে 'মারাঠী' ও “কেশরী' নামে দু-খানি সংবাদপন্ন প্রকাশ করেন। 
এই দুই পান্তকায় তাঁর বহু স্দা্চাল্তিত প্রবন্ধ ও সময়ানুসারী সম্পাদকীয় প্রকাশিত 
হয়েছে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ £ 'গীতারহস্য” ও ণশদ আকঁটক হোম ইন দ্য বেদজ'। 


মনীষীদের পারচয় ১৯৬ 


[বপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮ - ১৯৩২) 


ভারতীয স্বাধীনতা আন্দোলনের অনাতম নেতা। তাঁর জাতীয়তাবোধেব সঙ্গে 
মালতি হয়েছে ধর্মবোধ এবং আধ্যাত্বকতা। ১৯০৫ খশষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের 
তাঁন পুরোধা। ১৯০৬ খাীস্টাব্দে 'বন্দেমাতরমূ' নামে দৌনক ইংরোঁজ পত্রিকা প্রকাশ 
কবেন। তাঁব প্রাতিভা সর্বতোমুখী। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজাবিজ্ঞান ইত্যাদি 
সভাতা-সংস্কৃতির প্রাতীটি শাখায় ছিল তাঁর অনায়াস গবচবণ। 


নহাত্বা গাম্ধণ (১৮৬৯ - ১৯৪৮) 


গুজরাটের পোরধন্দর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রবোশকা পবাক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিলেত 
যান ব্যাবস্টার পড়তে। ১৮৯১ খ্াঁম্টাব্দে ব্যাঁরস্টার হযে দেশে ফিবে এসে বোম্বাই 
হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু কবেন। ১৮৯৩ খইষ্টাব্দে একজন ভাবতীয বাঁণকের 
বৈষাঁয়ক প্রয়োজনে দাঁক্ষণ আঁফুকার নাটালে যান এবং সেটাই তাঁর কর্মক্ষেত্র হয। 
কুঁড় বছর (১৮৯৩-১৯১৪) সেখানে থেকে অত্যাচারিত ভাবতীয় ও স্থানীয় অ-শ্বেতাঙ্গদের 
পক্ষে কাজ করেন। শ্বৈতাঙ্গদের অত্যাচাবের বিবৃদ্ধে 'নাট'ল হীন্ডিয়ান কাগ্রেস' প্রাতষ্ঠা 
করেন এবং 'প্যাসিত বোঁজস্ট্যান্স মুভমেন্ট' পাঁরচালনা করেন। ১৯১৫ খাীম্টাব্দে ভারতে 
ফিরে স্বাধীনতা আন্দোলনে আঁহংস নীতির প্রয়োগ কবেন। ১৯৩০ খশচ্টাব্দে তান 
লবণ আইন ভঙ্গ করবার জন্য 'লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন, আরম্ভ করেন। ১৯৪২ 
খটীম্টাব্দের আগস্ট মাসে 'ভারত ছাড় আন্দোলন" শুরু করেন। অবশেষে ১৯৪৭ 
খস্টাব্দের ১৫ আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন কবে তাঁবই নেতৃত্বে। ১৯৪৮ 
খণীন্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি দিল্লীতে প্রার্থনাসভায় যাবার সময এক আততাযীব গালতে 
তানি প্রাণ হাবান। গাম্ধীজশর জীবন, দর্শন ও ভাবতেব দ্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর উল্লেখ- 
যোগ্য অবদানের জন্য তিনি 'জাঁতির জনক'-রূপে স্বীকৃতি লাভ কবেছেন। তাঁব সবচেয়ে 
প্রাসম্ধ গ্রন্থ তাঁর আত্মজীবনণ £ দ স্টোর অব মাই এক্সপৌরমেন্টস উইথ ছুঁথ'। 


